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প্রকাশকের কথা 
ইমাম আবু হানীফা রহ. মুসলিম উক্মাহর পর্বের ধন । সাহাবায়ে 
কেরাম রা. এর পরশে ধন্য বরিত পরশপাধর । মহান তাবিষ্গ এই 
আসছেন পৃথিবীময়। সম্মানিত তাবিসঈলের সামনে বলে 
হেরেমে ফতোয়া দিতেন উম্মাহর এই বিজ্ঞ সন্তান । 


শুনতেন তীর ফতোয়া । তারপর সেই বাণী সঙ্গে 





জামিয়া হর মাওলানা আবদুল মতিল সাহেব লিখিত “দলিলসহ 
নামাজের মাসায়েল" প্রকাশিত হলে এ দেশের দীনদার পাঠকদের 
মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং শক্ত ঝাকুনি খায় এই বালক 
গবেষকের দল । তখনই অনেকেই আবদার করেন, আমাদের ইমাম 
রহ. সম্পর্কেও অনুনূপ কোনো গ্রন্থ তারা পেতে চায় । আমরা সুগধ, 
পাঠকের এই আশা পূরণেরও আল্লাহ দয়াময় আমাদের তৌফিক 
দান করেছেন। ভাও আমাদের পাঠকসমাজের প্রিয় লেখক, 
জামিয়াতুল উৃমিল ইসলামিয়া ঢাকার মুহাদ্দিস ও নাযেমে 
তালিমাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন সাহেবের 
কলমে। আমরা কৃতার্ঘ__বইটির একখানা দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন 
হযরত মাওলানা আবদুল মতিন সাহেব । 








১০ ইমাম আর হানীফা রহ. আকাশে অদিত নাম 


আমাদের ইমামকে যারা ভালোবাসেন এই বই তাদেরকে অসামান্য 
-. তি অনেক চিন্তাশীল পাঠকের । আমরাও 
সু সি রচনাগুলোর মতো এটাও পাঠকদের 
বিপুল সমাদর পাবে। বরং নচেতন 
লেখককে একটু ভিন্ন রকম পাবেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর! 
এমন একটি মর্াদাশীল গ্রহ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর 
দরবারে কৃতজ্র। সেই সঙ্গে কৃতজতা জানাই লেখক ভুমিকা 
লেখকসহ এর সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে। আর দোয়া করি, আল্লাহ 
তায়ালা আমাদেরকে সব রকমের ফেতনা থেকে রক্ষা করুন এবং 
সালাফে সালেহীনের পথে অবিচল রাখুন। আমীন 
বিনীত 
ওবায়দুল্লাহ 


আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা 
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প্রসঙ্গ কথা 





১৪১০৮ ৩৮৯%১৮০৪ 
০010 এ ৩৮৬ ০০ এটা এ) তা এপি 
আমার স্বপ্ন ছিল__যদি কখনো সম্ভব হয় প্রিয় ইমামকে নিয়ে লেখ 
মনের গহিনে লালিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সবটুকু মাধুরী মেখে লেখব ৷ এই 
রচনা আমার সেই স্বপ্লের কলল-__ আলহামদুলিল্লাহ! আমি আনন্দিত _ 
রচনাটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল আমার প্রিয় বিদ্যাপাঠ__যেখানে জানি 
একদা ছাত্র ছিলাম-_ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসা থেকে প্রকাশিত মানিক 
নেয়ামতে। তখন লেখাটির শিরোনাম ছিল-_পাথরে অন্ঠিত পথ এবং 
উড়ন্ত বুলোর বেলা ।* সংযোজন ও সম্পাদলার পর গরস্থাকারে প্রকাশিত 
হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অছ্িত নাম' শিরোনামে । 
পাঠকদের অনেকেরই আবেশ ও আশ্রহ ছিল-_লেখাটি যেন পত্রিকায় 
প্রকাশিত শিরোনামেই বই হয়। মূলত যারা লেখাটি পত্রিকায় পড়েন নি 
তারা যেন রচনার বিষয়টি সহজে ধরতে পারেন সেই জন্যে এই পরিবর্তন 
আশা করি প্রিয় পাঠকগণ বিষয়টি সহজতাবেই নেবেন । 


মাসিক নেয়ামতের দুই তরুণ কর্ণধার মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আবদুল 
জলীল এবং মাওলানা আবদুল মুমিন এই রচনায় কতভাবে যে সঙ্গ 
দিয়েছেন বলে শেষ করতে পরব না। শুরুতে তেবেছিলাম__একটি ক্ুত্র 
প্রবন্ধ লেশ্বব। এই দুই তরুণ এবং পরিচিত কিছু পাঠকের আবেগ আমার 
সিদ্ধান্ত বদলে দেয়। আমাকে নামতে হয় নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে 
সমুদ্র জের সুদ্ধে। প্রয্লোজন ছিল অনেক কিতাবের । শরিষ় মারুফ রাওয়াহা 
মুরশিদ আনাস সালমান শামসুল আরেফীন কিতাব সংগ্রহ করে দিয়ে 
যথাসময়ে কী যে সাহাম্য করেছে_ কোনো দিন কুলব না। তাছাড়া শালা 
ঘেটে তথ্য নিরীক্ষা করে পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন মাওলানা 
আবদুল হাকীম মাওলানা শিববীর আহমদ মাওলানা তাওহীদুল ইসলাম 











১২ ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অঙ্গিত নাম 
তায়াৰ এবং মাওলানা বুসাদ্দিক হুসাইন । দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা ভার 
শান মোতাবিক সকলকে পুরস্কৃত করুন। 

কক * 
আমি হাদীসশাপ্রের ছাত্র লই। আবেগ ও ভালোবাসাই এই রচনার মূল 
প্রেরণা । জানা কথা, আবেগ ও ভালোবাসা কোনোদিনই প্রথা মানে না। 
স্বীকার করি, এ প্রথা ভাঙতে গিয়ে আমাকে খাটতে হয়েছে । আবেগের 
উষ্ণতায় সেই খাটুনি ছিল পরম তৃত্তির। প্রিয় ইমামকে প্রাণখুলে জানবার 
এবং জানাবার হুক্চতায় পার করা সেই সময়গুলো ছিল সতাই পরম 
সুখেব। তারপরও বড় ভয় ছিল-_হাদীসশান্ত্রে হযরত ইমামের 
আজাশগ্রোয়া বাক্তিতই এই রচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। অথচ আমি 
রায়ের রহ বত কি বিষে পার অধিকারী 





রহ. এর জীবন ও অবদান এক অথৈ সমুদ্র। ভাকে 
নিয়ে রচিত গ্ুসংখযাও বিপুল । জীবনের রও বিচতর। বিশাল বিচিত্র এই 
পুল্পোদ্যানে যে দিকেই তাকাই অপার বিস্ময়ে অবাক হই। এখানকার 
প্রতিটি ফুলই টানে স্বতন্ত্র আকর্ষণে : কিন্ত আমার জাজলা অতি ছোট । 
আমার পাঠকের হাতেও সময় খুবই কম। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে বাছতে 
হয়েছে; অনেক মনছোয়া কথা ছাড়তে হয়েছে। তাছাড়া চয়ন করতে গিয়ে 
কি আমার রুচি ও পছন্দকে উপেক্ষা করতে পেরেছিঃ কবির ভাষায়__ 
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আমি আমার নীড় বুনেছি 
হৃদয়গাথা তৃণলতায়... 
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১৩ ইমাম আনু হালীফা রহ. আকাশে অন্তত লাম 
আমার মন ও অনুভূতিকে ছুঁয়েছে এমন কথাগুলো তুলে এনেছি 
বছরের যাপিত ইতিহাসে যারা ভ্ঞানের রাজ্যে অবিসং 
সকলেই ছিলেন হযরত ইমামের প্রতি শ্রদ্ধাবনত । হাদীসের 
মানিত নক্ষত্র তাদের অনেকে তীর শিক্ষক আবার অনেকে তার ছাত্র 
আবার সেই ছাত্রও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে দুবারক এবং ওয়াকটী 
জাররাহ রহ. এর মতো তারকা পুরুষ! কে এই ইবনুল মববাবন্ত 
ওয়াকী? ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন__ 


এ)৭। ৩। এ ৬৮৬৮ এ এত ৮২৮ ভি এ ৬৬ ০৪ 


















১১৯ ০৯৫ ৮৫ শ 
আমি ষোল বছরে যখন পা দিই ইবনুল মুবারক এবং ওয়াকী এর 
এর্থাবলি সুস্থ করে নিই এবং তাদের বালী আহাস্থ করে ফেলি ৯ 

ইমাম বুখারী “ইমাম বুখারী" হওয়ার জন্যে সাধনার উ্মালগ্নে যাদের রচিত 





লা__তখন তাকে কোথায় জারগা দেব শুনি! ভাকে কিংবা 
তাদেরকে যেখানেই রাখি__উন্াদ ধুলো ওড়াবেই । আর যারা আধ... তারা 
বাজাবে ভালি। অনেক সময় এই তালি বিভ্ান্ত করে আনাদের সরল 
সমাজকে । আমি মূলত এই রচনায় হযরত ইমা বহ. সম্পর্কে লিখিত 
খস্থাবলি চষে কিছু চুম্বক-তথ্য একই মলাটের ভেতর পাঠকের হাতে তুলে 
দিতে চেরেছি যেন তারা নিঃশংকচিত্তে বলতে পারেন_ ইমান আবু 
হানীফা__আমাদের এই পথ পাথরে নির্মিত; বালকের উন্মাদনা ধুলো 
ওড়াতে পারবে এতে পথ পরিস্কার হবে__ুছে যাবে লা কোনো দিন 


একটা গল্প ঘনে পড়ল। এক শাশুড়ি পোলাও রাধতে বসেছেন । বউকে 
ডেকে বললেন, মা দেখতো মটকার ভেতর ঘি রাখা আছে. নিয়ে আস 
বউমা ছিল হাতে পায়ে খানিকটা খাটো । বেচারি বিশাল মটকায় কিছুক্ষল 
হাত চালাচালি করে যখন কিছুই পেল না, বলল- আম্মার মাথা ঠিক নেই 


" আমা যাহাবী, সিয়াক আলামিন বালা, তরজমা : ২১৩৬৪ 


১৪ ইমাম আৰ হানীফা রহ. আকাশে অগ্ধিত নাম 


সব কিছুই ভুলে যান। কোথায় রাখেন আর কোথায় বলেন | মটকায় কোনো 
দি টি নেই। শাহড়ি উঠে গিয়ে মটকার তলা থেকে ঘিয়ের কৌটা তুলে 
আনলেন আর বিড়বিড় করে বললেন-__আমার মাথা ঠিক আছে গো, তবে 
তোমার হাত খাটো! 

বামন হয়ে চাদ ধরতে চাওয়া বলেও একটা কথা চালু আছে। আমাদের 
কথিত গবেষকরা হলো ওই বাহন কিংবা কষুদরস্ত বউ শ্রেণির লোক। 
করতে পারে নি বলে তারা দোজা বলে দিয়েছে__তার জ্ঞান-বিদ্যা বলতে 
কিছু লেই' এই কদর রচলায়_হযরত ইমামের সমালোচনায় উন্মাদ এই 
শ্েণিটা যে বামন এবং দ্্হস্ত বউ গোত্রের লোক__সেই কথাটা খোলাসা 
করার চেষ্টা করেছি! 

পাুলিপিটা ফাইনাল করতে অনেক খাটতে হয়েছে শ্রিয় রাশেদকে । 
আমাদের সেই দিনকার প্রেয় রাশেদ এখন ঢাকার জামিয়া সুবহানিয়া 
ধউর__এর মুহাদ্দিস! হে আল্লাহ! তুমি বড় করো, অনেক বড় করো। 
মালালা ওবায়দুল্লাহ সাহেব তার মাকতাবাতুল আযহার থেকে বইটি 
প্রকাশের ভার নিয়েছেন। তাকে অনেক শুকরিয়া। মন খাটিয়ে একটি 
বিষয়ঘনিষ্ঠ কভার করে দিয়েছেন কাজী যুবায়ের হুসাইন। তাকে অশেষ 
ধন্যবাদ । 

আমাদের এই সামান্য প্রয়াসকে আল্লাহ তায়ালা নেক সঞ্চয় হিসাবে করুল 
করুন। আমীনা। 

বাড়ি ২০২/জি ১১, রোড ৫, মোহাম্মদিয়া 
হাউজিং লিঙ্িটেড, মোহাম্দপুর, ঢাকা-১২০৭ 


দোয়ার মুহতাজ 
মুহাম্মদ যাইনূল আবিদীন 


০৪.১২.২০১৫ 
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ভুমিকা 


হাদীসশাস্ত্ের বরিত ও খ্যাতিমান গবেষক দুলনানুলক 
হযরত মাওলানা আবদুল মতিন সাহেব 
দামাত বারাকাতুহুম 





কাকলি 
হা-মিদান ওয়া মুসাললিয়া, আম্মা বাদ 

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ । কোরআন 

সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে তার কোন জুড়ি ছিল না। এ ধরনের 

মনীষীগণের ক্ষেত্র পূর্ব থেকে অনেক এশী ইঙ্গিত থাকে । শাফেরী 
মাজহাবের জগছিখ্যাত আলেম সুযৃতী'র মতে ইমাম আবু হানীফার 
প্রতি ইঙ্গিত করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীতে__ 

এল স] ০৬ ০৪ ৮ ০৮৪ 493 3৬০ ১৬ % 

[ 
ইলম যদি সুরাইয়া (তারকার নাম) তথা আকাশেও অবস্থান 
করতো তবুও পারস্য বংশড্ূত কিছু মানুষ তা পেড়ে নিয়ে 
আসতো । 

আরেকটি এশী ইঙ্গিত হলো ইমাম সাহেবের একটি স্বপ্ন । তিনি 





২£-২৮ ০-৩ ল০ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাড়গোড় বের করে জোড়া 
দিচ্ছেন। এমন অভাবিত স্বপ্ন দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং 
খুব বিচলিত হলেন। আল্লামা সাময়ানীর বর্ণনামতে এ স্বপ্নের কথা 
শুনে শীর্ষ তাবিঈ স্বপ্নের সবচে' বড় তাবীর-জান্তা ইমাম মুহাম্মদ 
ইবনে সীরীন মন্তব্য করলেন__ 





* আবূ নুআইম, হিলক্াহ_৩: ৬৪৪ 


টি... 






মত 
এ ০০ 
যিনি এ স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিকাশ 
ঘটাবেন যা ইতিপূর্বে কেউ ঘটাতে পারে নি।৯ 
এসব থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ইমাম আবু হানীফা ছিলেন 
আল্লাহ্‌ কর্তৃক মনোনীত ও নির্বাচিত মহাপুরুষ । ্যং রাবুল 
আলামীনের জ্বালানো বাতি। এতে ফুৎার দিলে দাড়ি-মোচ পুড়ে 
যাবে, বাতির কিছুই হবে না। ফুৎকারদাতাদের কেউ কেউ একথা 
স্বীকারও করেছেন। আল্লামা ইউসুফ সালেহী রহ. ছিলেন শাফেনটী 
ঘাজহাবের অনুসারী । দামেস্কের এই খ্যাতনামা আলেম উক্দুল 
সমান খ্চ্থে লিখেছেন_ 


৮৮৬৯ ৩ ৩ দা উপ এ 





২ ০1৫৩১ 
৬১ ৬০ ১৩ ০৪ ভি ৬৩ শার্ট এ৯ ৮৪১ ১৮০৪ 


১১৩ এ এ ৮০৪ ২ 5 0৩ ও ক এ৯৪০০১০ 


এত ও১৭ 28 ৬৬ আআ বি তে 5 কি ০ আও 


অর্থাৎ অনেকে চেষ্টা করেছিল ইমাম আবু হানীফার মর্যাদা 
খাটো করতে এবং তার সমকালীন লোকদের মন থেকে তার 
প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা দূর করতে। কিন্তু তারা এতে 
সফল হয় নি। তাদের ৰাকবানও কোনরূপ প্রভাব ফেলতে 
পারে নি। এমনকি তাদের কেউ কেউ স্বীকার করেছে যে, 
আমরা বুঝতে পেরেছি এটা আসমানী সিদ্ধান্ত। এটা টলাবার 
শক্তি কারো নেই। আল্লাহ তায়ালা ঘাকে উঁচু করেন সৃষ্টি 
তাকে নিচু করতে পারে না । 

এই আসমানী সিদ্ধান্ত ও এঁশী মনোয়নের কথাই ভিন্নভাবে তুলে 

ধরেছেন শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী শরণপুরুত্ 


* সাময়ানী, আল আনসাব__৬ : ৬৪7. 
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১৭| ইমাম আৰ হানকষা রহ. আকাশে আর্ত লান 





4 ৬৭ এত জা ৪ ৩৭ 


১৯৫ 5৯৬9 ০১৭ 3৮ ৮০। এ) ০১৬৮ ও 





৫ এ ৯২০১ ২১ তি তঠ ৯৩ 


4819০5৩৬৭50 ও শা শি পা 


২৬ এ ৩ ৮৮০ 599 পএ্ ০৫ 5০৪ ৮ 5 





অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা যে তা ওপর আরোপিত 
দোষক্রটি থেকে মুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ হলো, আল্লাহ 
তায়ালা তার ব্যাপক সুলাম-সুখ্যাি দশ দিশান্তে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন তার পৃথিবীকে ছাপিে দেওয়া 
আল, তার সাজহাৰ ও ফিকহের অনুসরণ এবহ তার বাণী ও 
কর্ষের গ্রহণিয়তা । এতে যদি আল্লাহ তায়ালার কোনো সুস্তু 
রহন্য ও সন্র্টি না থাকতো-_ যার তৌফিক তিনি তাকে 
দিয়েছেন__তবে যুসলিম উম্মাহর অর্ধেক বা অর্ধেকের 
কাছাকাছি সংখ্যক মানুষ তার তাকলীদ ও অনুসরণে একমত 
হতো না। তার যত ও মাজহাব অনুসারে চলতো না। আজ 
তার ফিকহ ছারা আল্লাহর এবাদত করা হচ্ছে ও দ্বীন পালিত 
হচ্ছে। তার মত ও মাজহাব অনুসারে আমল করা হচ্ছে 
এবং তার কথা ও বাণী গ্রহণ করা হচ্ছে ৯ 

ইমাম ইবনুল আইীরের এফাত ৬০৬ হি. সালে। এর পূর্বেই 

জামিউল উন্ল রচনা করেছেন। তার আমল পর্যন্ত সাড়ে চাবশো 

বছর মানে ১৫০ হি. সালে ইমাম আৰু হানীফার ওফাতের পর 


জামেউল উসূল-_১৫/৪৩৫% 


-২ 





১৮] ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অক্চিত নাম 
থেকেই তার মাজহাবের অনুসরণ শুরু হয়ে গেছে। উত্তরোত্তর তা 
পেয়েছে। ইবনুল আছীরের যুগেও প্রায় অর্ধেক মুসলমান তার 
লা করতো । আর এই ব্যাপক অনুসরণ থেকেই তিনি 
বুঝেছেন এতে অবশ্যই আল্লাহর ৬প্ত ও সুপ্ত রহসা রয়েছে। রয়েছে 
তার সন্ভ্িও। 
হাফেজ ইবনে আবদুল বার মালেকী (মৃহ্য__৪৬৩হি.) আরেক 
রকম ফল ছ্বারা ইমাম আৰু হানীফার অতু্চ মর্যাদা চিহ্নিত করতে 
পর্াস পেয়েছেন। জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহ গ্রন্থে তিনি 
ইমাম সাহেব সম্পর্কেই বলেছেন__ ধর 
৩ এ] ৩৫ ১9 এ এ ৩5 
5৬৯ পা ৮৬ ৪5 ৬৪ এ এ সা 19৩ ৪ ০৩। 
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৬০০ 3 ৪ ও 
৬ ৮৮ 45 ৩০৪৪ 
17১15015291 ১৯৪ 
অর্থাৎ জনশ্রণতি রয়েছে, পূর্ববর্তী কোন মনীষী সম্পর্কে 
যানুষের দ্বিধান্িত মত দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 
দু'ট দল ধ্বংসের কবলে পড়েছে। চরম ভক্ত ও অতিশয় 
বিষ্বেধী। হাদীসেও এসেছে, তাকে নিয়ে দু'ধরনের লোক 
ধ্বংসের কবলে পড়বে। প্রশংসায় অতিরপ্রনকারী ও চরম 
বিদ্বেধী। যারা শ্রেষ্টতু লাভ করেন এবং দ্বীন ধর্ম ও মান 
মর্ষাদার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মার্ে পৌছেন তাদের অবস্থা এমনই 
হয়ে থাকে 
ইযাম আবু হানীফাকে নিযে অনেকেই যে হিংসার অনলে দক্ধিতৃত 
হয়েছেন সে কথা অনেক পূর্বেই বলে গেছেন ফাদল ইবনে মুসা 
আস সীনানী রহ.। ফাদল ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের 


+ জামিউ বায়ানিল ইলম ও ফাদলিহ, লং-_২১১৪, ২১১৫ 











হাদী 





সমকালীন ও একহ এলাকা হা এ 
দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন বিশবত ও নির্ভরযোগ্য । বুখারী মুসলিম 
অন্যান্য হাদীস-সংকলকগণ তার হাদীস প্রনপন্থকপ উদ্ধত 
করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হাতেম ইবনে আদম__ এরা 
যারা আনু হানীফার সমালোচনা করে এদের সম্পার্কে আপনার মন্দ 
কী?তিনি বললেন_ 


1 তথ ৮ এঠএ ৩5০ 2৮22 ৩ 2০৬ মদ এ 

















আবু হানীফা তাদের সামনে এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পেশ 
করেছেন যার কিয়দাংশ তারা বুঝতে পেরেছেন আর 
কিয়দাংশ বুঝতে পারেন নি । তিনি তাদের জনা কিছুই বাকি 
রেখে যান নি। ফলে তারা তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে 
ওঠেন 
এ একই যমানার মনীষী আবদুল্লাহ হবনে দাউদ আল খুরায়বী 
(বুখারী শরীফের রাবী) বলেছেন__ 
১৩ ৮ শাশি? এ ৮ সস তা ও ০৩. 


১১০০ 


আবু হানীফার ব্যাপারে কেউ পরশ্রীকাতর, কেউ অভ্ঞ। 
এদের মধো যারা অজ্ঞ আমার দৃষ্টিতে তারাই তুলনামূলক 
অল।* 
একই কথা বলেছেন ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. তার ইনতিকা 
খরচ্থে। তবে তিনি ইমাম আৰু হানীফার সমালোচনার আরো দু'টি 
কারণ উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন__ 


24 সপ আ. ৫ এন ৬০ 
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ভা 
৮২ ৯০০২- 

* আল ইনভিকা, পৃ.২১১৪ 

* ঝতীব বাখদাদী, তারীখে বাগদাল, ১৫/৫০২৮ 


২০. ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অদ্ধিত লাম 


পদ 25 এপি উপ 





৬ চারু ৬০০ ৯৯০ 
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এজনা বৈধ মনে করতেন যে, তিনি বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণিত 
অনেক খবরে ওয়াহেদকে বর্জন করেছেন। কেননা তার 
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ ধরণের হাদীসকে কুরআনের মর্ম ও অন্যান্য 
হাদীস থেকে লন প্রতিষ্ঠিত নীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। 
মিলমত না হলে তিনি সেটিকে শায বা বিচ্ছিন্ন আখ্যা দিয়ে 
বর্জন করেছেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন নামাজ ও 
অন্যান্য আমল ঈমানের অঙ্গ নয়। যারা ঈমানের অঙ্গ মনে 
করতেন তারা তার এ মতকে খারাপ চোখে দেখতেন এবং 
এ কারণে তাকে বেদতাত বা নবউদ্ভাবিত মতের পোষক 
আখ্যা দিতেন। এতদ্বাতীত তিনি সমঝ-বুঝ ও প্রজ্ঞার 
কারণে হিংসার শিকার ছিলেন ।৯ 
ইমাম আবু হানীফার সমালোচনা যে যথার্থ ছিল না সেথায় প্রায় 
একমত ছিলেন পরবতী মনীষীবৃন্দ। তারা এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি 
করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আবদুল বার, মুনষিরি, ইবনুল 
পসটনী প্রমূখ সকলেই চেয়েছেন এ পতিগন্ধময় অধ্যায়কে মাটিচাপা 
দিতে। ইমাম সাহেবকে মজলুম মনে করেই মালেকী, শাফেয়ী ও 
হাম্বলী মাজহাবের অনেক মনীষী তার স্বতন্ত্র জীবনীগরস্থ রচনা 
করেছেন। এমনকি আবুল ফাদল মাকদিসী (মৃত্যু-_৫০৭হি.) যিনি 





+ আল ইনভন্সা, পূ-_-১৭৬.১৭৭৪ 


$ওজ্জাণাভতর চ 7০৪97 


১১ হমাম আবু হানীফা রহ া্দাশে আর্ষিত লাল 


সাহেনের প্রশংসায় একটি পুস্তক রচলা করেছেন 
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হওয়ার পর যে ব্যক্তি মালেক. শাফেয়ী ও আবু হানীফার 
গুণাবলি পাঠ করবে, সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করবে 
এবং তাদের উন্নত চরিত্র ও আচার আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত 
হবে, তার সে কাজ হবে শুভ ও পবিভ্র। আল্লাহ আমাদেরকে 
আদের সকলের প্রতি ভালবাসা দিয়ে উপকৃত করুন! 

ছাওরী বলেছেন, নেক লোকদের আলোচনা কালে রহমত 
নাধিল হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যাক্তি তাদের গুনাবলীর প্রতি 
জরক্ষেপ না করে কেবল সে কথাগুলিই স্মরণ রাখে, যা 
হিংসা-বিবেষ ও রাগ-বিরাগের কারণে একজন সম্পর্কে 
অপরজন থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তবে সে তৌফিক থেকে 
বধ্রিত হবে, গীবতে অনুপ্রবেশ করবে এবং সঠিক পথ থেকে 
বিদ্যুত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাকে তাদের 


১৭। ইমাম তর হানীফা রহ, আকাশে অদিত নাম 


দলভ্জ্ করুন, যারা কা শোনে আর উ্তন কথার অনুসরণ 


করে।১ 
হাফেজ সাখানী তার “আল ই'লান বিত-তাওনীখ লিমান যাম্না'ত 
তারীখ” গ্স্থে বলেছেন- 


এ ২০ ৮৩৩ ০৮৯ ৩ চৈ ৯ ১০৭ ৮০৩ ৮০ 


শি ৮১৯১৮ টি ০০০ ৩৯ এ ৯1 ৩০ 
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শি এ ১৪৩ ০ ৬৬ ৩ পি ১০০ 
৩ কি এ এ সি। ৩155401৯11১ অর্ডা এ ০ 

৬১ 
অর্থাৎ হাফেজ আবুশ শায়খ ইবনে হাইয়্যান তার আস সুন্নাহ 
খন্থে কোনো কোনো অনুসৃত ইমামের অর্থাৎ আবু 
হানীফার- সমালোচনায় সূত্রসহ যা উদ্ধৃত করেছেন, 
একইভাবে হাফেজ আবু আহমাদ ইবনে আদী তার আল- 
কামিল গ্রন্থে ও হাফেজ আবু বকর আল খতীব তার তারীখে 
বাগদাদ গ্র্থে এবং তাদের পূর্বে যুসান্াফ গ্রন্থে ইবনে আবু 
শায়বা ও বুখারী, নাসায়ী প্রমূখ যাদেরকে আমি এসব কথা 
উদ্ধৃত করার উদ যনে করি, যদিও তারা মুজতাহিদ ছিলেন 
এবং তাদের উদদেশ্যও ভাল ছিল, তথাপি এসব কথা উদ্বাত 
করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকতে 
হবে। এ কারলেই আমাদের উত্তাপগণের মধ্য থেকে কোনো 
কোনো বরেণ্য কাজী এ জাতীয় কিছু কথা প্রকাশ করার 








* জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহ, নং-_২১৯৪,২১৯৫৪ 


এটনভিল্যন্লাতা 





মান আবু হানীষা গত আকাশে অন্ত 


অভিযোগে অভিযুক্ত বাক্ডিকে শান্তা 
শরামাদের মহান উস্তাদ হাফোজ ইবনে হাজার এর 
শ্রামরা যখন হারানীকৃত শাম্রল-কালান খনি 
করেছিপাম, তখন উ্ত খরস্থেও এ জাতীয় বর্ণনা বিদ 
থাকার কারণে তিনিও সেগুলো বর্ণনা করতে আমাদেরকে 
নিষেধ করেছিলেন । 

এতদসক্রেও এ আজব দুনিয়ায় আজব আজব মানুষের বাল: কেউ 

চাপা দেওয়া গলিত লাশও তাদের নিকট সুবাসিত মনে হয় 

আলেমগণের চাপা দেওয়া পুঁতিগন্ষময় অধ্যারকে মাটি খুঁড়ে বের 

করে খাটাঘাটিতেই এদের মনোস্কামনা যেন পূর্ণ হয়। এরা ইমাম 

সাহেবের বদনাম ছড়ানোর চেষ্টায় ক্রটি করে না। নিজেদের রচনা 

প্রকাশ কষে, অন্যদের রচনা প্রচার করে এরা যেন মনের ফেল 

মেটায় অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইমাম সাহেব যেন তাদের পাকা ধানে 

হাত দিয়েছেন । 

এদের চত্রন্ত-জাল ছিন্ন করাই বক্ষা্াণ পুস্তিকাটির প্রধান লক্ষ্য 

লেখক মাওলানা বাইন্ুল আবিদীন ইমাম সাহেবের নির্ভরযোগ্য 

জীবনীখহ্থের রেফারেক্গ দিয়ে দেখিয়েছেন ইমাম সাহেবের ইলম ও 

প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও খোদাতীতি, ফেকহ ও ফাভাওয়ার গভীরতা 

কেমন ছিল, সেরা হাদীসবিদরাই বা তাকে কেমন চোখে দেখতেন 

পুত্তিকার বিষয়বন্ত ইলমী ও গবেষণামূলক হলেও লেখক তার 

ভাষার মাধুর্যভা ও সাহিত্যের রস দিয়ে এতটাই রসালো করে 

তুলেছেন যে, যেকোনো স্তরের পাঠকই এর থেকে উপকৃত হতে র 














পারবেন । আমি অধম এটি আদ্যোপান্ত দেষেছি এবং কিছু ছোটখাট 

ক্রটি যা নজরে এসেছে শুধরিয়ে দিয়েছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ 

আল্লাহ তায়ালা লেখককে জাযায়ে খায়র দিন এবং মুসলিম উম্মাহর 
কল্যাণে তাঁর কলমে বরকত দান করুন। আমীন 

আই মতিন 

শিক্ষক, জামিয়াতুল উলৃষিল ইসলামি ঢাকা 


হামদ, ঢাকা 
আবি: ২/১২০১৫ ঈ- 


4৪৮4০১49099 
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] চিমনি হয়ে বাতাস যাকে রক্ষা করে 
সেই শামা কি নিভতে পারে 
] খোদা যাকে রোশন করো 





9তঞাউতট্যতহউটহ্বানজা- 





এই আদেশ আল্লাহর 

কথাটা এসেছে সরাসরি এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। বাণী তার 

খাপখোলা তরবারির অতো আপসহীন । আবেদন তার আশাবাদী যে কোনো 

ঈমানদারের মন ও আত্মাকে খামচে ধরে পরম আস্থায়। কী স্পট কথা__ 

0১46 ৫৫থা ৩৬9৭ ৩০৮৪৪০ ৯ 
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মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা 
নিষ্ঠার সঙ্গে এদের অনুসরণ করে আল্লাহ ভাদের প্রতি খুশি এবং 
তারাও তাতে খুশি আর তিনি তাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন 
বেহেশত__যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত-_যেখানে তারা 
চিরস্থায়ী হবে । এটাই মহাসাফল্য ।|তওবা *৯ * ১০০ 

আয়াতের বাণী ও মর্ম দপুরের সূর্যের মতো উজ্জল মহান দয়ান সৃষ্টিকর্তা 

স্পষ্ট করে ঘোষণা করছেন-_তিনি তিন শ্রেণির মানুষের প্রতি প্রসন্ন তুষ্ট ও 

খুশি। 

১. মুহাজির সাহাবীগণের মধো যারা অগ্রগামী, ২. আনসার সাহাবীগণের 


মধ যারা অগ্রগামী আর ৩. কেয়ামত পর্যন্ত যারা এই ছুই শ্রেণির অনুসরণ 
করবে। 






৮ 











২৬! ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অদ্ধিত নায় 
আরেকটি আয়াতের কথা বলি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন__ 





হে মুমিনগণ যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস কর 
তাহলে তোমরা আনুগতা করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের 
এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর (ইসলামি শাসক 
ও ফুকাহা)। আর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে 
তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট । এটাই উত্তম এবং 
পরিণামে প্রকৃষ্টতর। [নিসা : ৪ : ৫৯] 
অর্থাৎ বদি কারো আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই 
আনুগত্য করতে হবে-_১. আল্লাহর ২. রাসূলের এবং ৩. উলুল আমর তথা 
ফুকাহায়ে কেরামের । 
আনুগতা ও অনুসরণের এই আদেশ কোনো উপলক্ষ কিংবা প্রাসঙ্গিক 
বিষয়ে নয়। সরাসরি মৌলিক আদেশ। আল্লাহ তায়ালা মক্কার কাফের 
বেঈমানদের প্রসঙ্গে ক্ষোভ ক্রোধ ও খেদের সঙ্গে বলেছেন__ 





বু 545৯৮ হা 





যখন তাদেরকে বলা হয়-_যারা ঈমান এনেছে (সাহাবায়ে কেরাম 
রাদিয়াল্লাহ্‌ আনহুম) তোমরাও তাদের মতো ঈমান আন__ তারা 
বলে, নির্কোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান 


আদব! সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা বুঝ না। বাকারা ২ 


অন্য আয়াতে বলেছেন_ 


€ ৮০৯১ ২4147238৯ 
তোমরা (সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যাতে ঈমান 


এনেছ তারাও যদি সেইরূপ ঈমান আনত তবে নিশ্চয় তারা 
হেদায়েত পেত। (বাকারা : ২ : ১৩৭] 
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২৭ ইমাম আবু হানীফা রহ. আকা 


অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে গৃহিত ঈমানের আইড 
কেরামের ঈমান। তাদের ঈমানকে অনুসরণ করে 
ঈমানে বিশ্বাসে যারা তাদের অনুসরণ করবে তারা হেদায়ে; 
যারা তাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারা নির্বোধ পলপিিত 
কপালপোড়া। 

পাক কোরআনের এই চারটি আয়াত ও তার সরল তরজনা পড়ার পর আহি 
বোকা কোনো মুসলমানের পক্ষেও এই বাণী গেলা সম্ভব নয়_ইললাচন 
আল্লাহ ও তার নবীর বাইরে আর কাউকে অনুসরণ করা যাবে না? বরং 
আল্লাহকে মানার অর্থ যদি তার কথা__কোরআন মানা হয় তাহলে £তো 
উলুল আমরকে দানা ছাড়া আল্লাহকেও মানা হবে না। অধিকন্ত আল্লাহকে 
মানার লক্ষ্য বদি হয় তার সন্তুষ্টি অর্জন তাহলে তো আমাদেরকে মুহাজির 
এবং আনসার সাহাবীগণের অনুসরণ করতেই হবে । আর নবীকে মানা এবং 
তার আনুগত্য যদি হয় তার কথা জীবন ও আদর্শের অনুসরণ তাহলে তো 
তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন__ 
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-১০০ ৮৩ ১০০ সরস 
আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় এবং আমীরের কথা শ্রবণ ও 
অনুপরণের উপদেশ দিচ্ছি। যদি সে হাবশি। ক্রীতদাসও হয়। 
তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বিপুল মতভিন্নতার 
মুখোমুখি হবে । তোমরা বেদয়াত থেকে বিরত থাকবে । বেদয়াত 
হলো ত্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে কাল পাবে তার 
কর্তব্য হবে আমার এবং পথপ্রান্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত ও 
আদর্শকে ধারণ করা । তোমরা সেই আদর্শ মাটীর দাতে দৃঢ়ভাবে 
আকড়ে থাকবে ।১ 


আবু লাউ, হাদীস : ৪৬০৭; তিরমিজি, হাদীস : ২৬৭৬: আলবানি, লিলল্লাডুল 
আহাদীসিস সহীহা, হাদীস : ২৭৩৫॥, 


২৮ ইমাম আনু হানীফা রহ. আকাশে অক্ষিত নাম 


পাথরে নির্মিত ফলক 
কোরত্রান যাদেরকে ঈমানের মডেল হিসাবে ঘোষণা করেছে, মহান আল্লাহ 
সফলকাম” বলে যাদের আসীন করেছেন নবুওয়তের পর মালবতার শ্রেষ্ঠ 
আসনে তারা নবীজির এই উপদেশকে কীভাবে মেনেছেন সেই উপমাও 
ঈমান উদ্দীপক। 
সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করলে হযরত আবু 
বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হন এবং আরবদের কিছু লোক ইসলাম 
আগ করে বসে (আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জাকাত 
অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন) হযরত ওমর 
বাদিযাল্লাহু আনহু প্রশ্ন করেন__আপনি এদের . বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ 
করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন : মানুষ 
যতক্ষণ 'লা হলাহা ইল্লাল্লাহ না বলবে ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি। যে বাক্তি এই কালেমা স্বীকার করে নিল তার 
জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে গেল। তবে ইসলামের হক যদি লঙ্ঘিত হয়! 
আর তার হিসাব আল্লাহর হাতে : একথা শোনার পর হযরত আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : 
৬ অর্ড।১ অর 8০০ ও ৬ 
৫০৬ ১৯০) এ: ৯ ৬ ৬৩ 3৮5 % 45 এড 
409৮ ৭0 ৮০ 5 ৩৩1 ০ ৩2 [ 
৬৭ এ থ। এ এ 9০ 40 ভ5 ও ও ৭.৯ 5 
বা 
খোদার কসম যে ব্যক্তি নামাজ আর জাকাতকে আলাদা করে 
দেখবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কারণ জাকাত সম্পদের 
হক। আল্লাহর কসম তানা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছাগলের ছোট যে বাচ্চাটি পাঠাত সেটা 
দিতেও যদি অস্বীকার করে আমি তার জন্যে যুদ্ধ করব। হযরত 
ওমর রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বলেন__ আল্লাহর কসম। আল্লাহ 


/3$ 49:55 
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২৯ ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অগ্মিত লাম 


তাগ্ালাই এই যুদ্ধের |ণদয়ে আনু বকরের বক্ষ 
দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি তার মতই 
অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আবু বকর বাদিয়াল্লা্ আলু তন বলেছেন 
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খোদার কসম: আল্লাহর রাসূলকে জাকাতের উটের সঙ্গে বে 

রশিটি দিত, তারা যদি দেই রশিটি দিতেও অস্ীকার করে আমি 

সেই রশিটির জন্যে তাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করব 
কী জীবন্ত উপমা! এমন জীবন্ত উদাহরণের পরও কি কেউ বলবে 
একমাত্র আল্লাহ ও তার নবীকে ছাড়া আর কাউকে মালা যাবে না কিংবা 
আল্লাহর কালাম আর নবীজির হাদীস ছাড়া আর কিছু অনুসরণঘোগা নর 
দাবি করছে। তারা নামাজ পড়ছে। কোরআনেও আপত্তি নেই, হজেও 
আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু জাকাতে । আর তাদের বিরদ্ধে সো্তা বুদ্ধের 
ঘোষণা দিচ্ছেন একা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত ওমর পর্যন্ত 
তার এই যুদ্ধ ঘোষণায় আপত্তি করছেন। কিন্তু সকল মু্লঙ্গান ০ 
নিচ্ছেন এক আবু বকরের কথা । কেউ-ই প্রশ্ন তুলছেন না-_ আল্লাহ ও তার 
রাসুলের বাইরে আবু বকরকে কেলো মানব? এতো শিরক! এ কথাও 
বলছেন না__আবু বকর! এই যে আপনি যুদ্ধের কথা বলছেন__একি 
হাদীসে আছে? থাকলে সেটা বুখারী শরীফ কিংবা মুসলিম শরীফের কত 
নম্বর হাদীস? 





প্রতিষ্ঠিত রাজপথ 


কেউ হয়তো বলবেন__বুখারী মুসলিমের কথা আসছে কেন? তখন তো. 
তাদের জন্মও হয় নি। বলি এই তো মজার কথা । প্রথম কথা হলো 
(কোরান হাদীসের তো ততদিনে পূর্ণাঙ্গ জন্ম হয়ে গিয়েছিল! তারা তো 


+ সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩৯৯, ১৪০০ 
৭ ৪ হাদীল * ৭২৮৫৪, 


[8 


৩. ইমাম আবু হানীফা রহ, আকাশে অঙ্ছিত নাস 


সেটাও চান নি। কারণ তারা জানতেন কোরআনের বাণীকে যেভাবে মানতে 
হয়, মানতে হয় যেভাবে নবীজিকে_ তার কথা ও সু্নতকে__তেমনি 
মানতে হয় উলূল আমর এবং খোলাফায়ে রাশেদাকে। বিশেষ করে এই 
কারণেও__এই যে নামাজ ও জাকাতকে আলাদা করে দেখার মতো যেসব 
বিষয়ে কোরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই সেখানে উন্ুল 
আমরকে অমান্য ও উপেক্ষা করার অর্থ হলো জাকাত অস্থীকারকারীর দলে 
যাওয়া। এই পথ কাফের বেঈমানদের । এই পথকে প্রথম রুখে দাড়িয়েছেন 
হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর তাঁকে অনুসরণ করে সেই পথ 
চিরতরে রুদ্ধ করে দিবেছেন প্রিয় নবীজির সাহাবীগণ । আমাদেরকে আল্লাহ 
তায়ালা বলে দিয়েছেন__যদি আমার সন্্টি চাও তাহলে এই অগ্রপথিকদের 
অনুসরণ করো 

এইখানে এসেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে সম্মানিত ইমামগণের অনুসরণ এবং 
দের অসামান্য সাধনা- প্রতিষ্ঠিত আাজহাবকে মেনে চলার গুরুত্ব ও 
অপরিহার্যতা : তাছাড়া যারা এই মাজহাবকে উপেক্ষা করে নিন্দা করে 
কিংবা শিরুক বলে তারা 'কোন দলের মাণিক-বতন তাও আর আলাদা 
করে বলার দবকার হয় না 

কথা পরিছ্ার। তারপরও আরেকটু পরি্কার করি । উল্লিখিত ঘটনায় তিনটি 
বিষয় লক্ষণীয়! যথা-_এক. কোরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নেই এমন বিষয়ে 
স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। দুই. তার 
ঘোষণায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিচ্ছেন এবং মেনে নিচ্ছেন তারা যারা আনসার 
ও মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে অগ্রবর্তী কাফেলা । হযরত ওমর উসমান 
আলী ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আপহুম সকলেই আছেন সেই দলে। ভিন, 
ভীবা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে কোরআন হাদীসের 
(কোনো দলিলও চাচ্ছেন না। 

আর আমরা নৃরা তওবার একশ সংখ্যক আয্লাতে পড়ে এসেছি__আল্লাহ 
ভিন শ্রেণির মানুষের প্রতি খুশি ও সন্্ট। ১. মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে 
যারা প্রথম ও অগ্রগামী ২. আনসার সাহাবীশণের মধ্যে যারা প্রথম ও 
অসরগামী আর ৩. যারা এই দুই শ্েণির উত্তমরূপে অনুসারী! সুতরাং 
(কোরআনের আয়াত ও বুখারী শরীফে বর্ণিত দুইখানা হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য 
'কি এটাই নয়-__যেসব বিষয়ে কোরআনে এবং হাদীসে স্পষ্ট কোনো বিধান 
নেই সে বিষয়ে কোরআন হাদীস ও ইসলাম বিবয়ে পূর্ণ দক্ষ অভিজ ও 
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৩| ইমাম আবু হানীফা বহু. আকাশে 


বিশ্ত -উপুল আসর'গণ যে রায় দিবেন সাধারণ মুসলমানগণ বিলাবান্ছে হা 
(িশ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাল থেকে আজ অবধি প্রতিষ্ঠিত 
(কোরআন হাদীস ও সম্মানিত পূর্বনূরিগণের নত ও সাধনায় প্রতিঠিত 
রাজপথে । বিতাড়িত শয়তানের জান্যে হয় তো এরচে' বড় আর দে 
দুঃসংবাদ নেই। 








বিতাড়িত শয়তানের মিশন 

শয়তান দমবার পাত্র ছিল না কোনো দিনই। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার জাল 
বিস্তাবে তার সাধনা অন্তহীন । সেই জাল বড়ই বিচিত্র ' রঙ কৌশল বালী ও 
আবেদনে এতটাই বিচিত্র কোনো মানুষের পক্ষে তার পূর্ণ চিত্র আকা প্রা 
অসন্তব। তবে ভার মৌলিক এবং কেন্দ্রীয় সাধনার একটি হলো 
মুসলমানদের দীনি কর্ম এবং চিন্তা-বিশ্বাসে সংশয়ের জন্মদান । কোরআন 

সুন্নাহর আলোকে দেড় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর হকপদ্থা সকল মুসলমান 
আল্লাহর কিতাব এবং প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত 
ও আদর্শের সঙ্গে মেনে এসেছে সাহাবায়ে কেরামকে সবিশেষ খোলাফায়ে 
রাশেদীনকে এবং উম্মাহর মানিত সবজনবিদিত হাদীস ও ফেকাহ শান্তর 
উজ্জল নক্ষত্র সম্মানিত চার ইমামকে! উম্মাহর এই আমল ও বিশ্বাসের 
আলোকিত এ্রক্যে আধারচারী শয়তান স্কুলে মরবে__এমনটাই স্থাভাবিক 
তাই তার সাধনার মূল টার্গেট হলো-__মানুষের মনে মহাসমারোহে আসীন 
এই সম্মানিত মানব কাফেলা সম্পর্কে সংশয় সন্দেহ ও অনাস্থা সৃষ্টি করতে 
হবে। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন_শয়তানের এই ফাদে পড়ে কোনো 
কোনো সম্প্রদায় তাদের নবীকে হত্যা পর্যন্ত করেছে । কপালপোড়া সেই 
হতভাগা ইহুদিদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলেছে__ 
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কট 
আর তারা লাঙ্কুনা ও দারিদ্রাস্ত হলো এবং তারা আল্লাহর 
ক্রোধের পাত্র হলো । এটা এই কারণে__তারা আল্লাহর আয়াতকে 





৩ ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অঙষিত নাম 
অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। 
অবাধ্যতা এবং সীমালংঘনের কারণেই তাদের এই পরিণতি 
হয়েছিল । বাকারা : ২:৬১] 


শত্রুর আসল মুখ রর 
আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের দীন সর্বশেষ দীন। তাই ননীকে 
হত্যা করার যাবতীয় চেষ্টা সত বার্থ হয়েছে শয়তান ও তার বন্ুশিবির 
তবে যতটুকু সফল হয়েছে তা হলো-_নবীজ সাল্লান্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত এবং তার তেইশ বছর নববী জীবনের নাধনার 
ফসল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে একটি ভয়দ্কর শিবির নির্যাণ। হয়তে 
শয়তানের জীবনে সবচে' বড সফলতা এটাই। শয়তানের এই 


বদদুশিবিরটির নাম হলো 'শিয়াসমাজ' । এই সমাজের কয়েকটি মৌলিব : 


বিশ্বাস হলো__ 

১, ইমামত। আমরা মুসলমানগণ যেমন বিশ্বাস করি নবী আল্লাহ তায়াল 
কর্তৃক নির্বাচিত এবং নিষ্পাপ শিয়াসমাজ বিশ্বাস করে__তাদের ইমা 
আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত এবং নিস্পাপ । এও বিশ্বাস করে, তাদের ইমামের 
দা আমাদের নবীজির সমান এবং অন্য সকল নবীর চাইতে বেশি। 
বলার অপেক্ষা রাখে না, শিয়াদের এই বিশ্বাস মেনে নিলে ইসলামের রূপই 
বদলে যাবে একেবারে গোড়া থেকে । 


২, তারা হয়রত আলী হযরত হাসান হযরত হুসাইন হযরত ফাতেম ; 


বাদিয়াল্লাহু আনহুম ব্যতীত হযরত আৰু বকর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ 
আনহুম অহ প্রায় সকল সাহাবীকে মুরতাদ কাফের মুনাফেক এবং দোজধি 


বলে বিশ্বাস করে। জানি না, কোনো মুসলমানের পক্ষে কি এমন ভয়াবহ ও | 


জঘন্য কথা শোনা ও এক মুহূর্ত বরদাশত করা সন্তব? 

৩. কোরআন মাজীদ যেহেতু হযরত আবু বকর ওমর ও উসমান রাদিয়া্াং 
আনহুম এর আমলেই গ্রহ্রূপ লাভ করেছে তাই তার প্রতি অকাট্যভাবে 
বিশ্বাস রাখা যায় না। বরং তাদের বিশ্বাস__কোরআন তাওরাত জবুর 
ইপ্তিলের মতোই বিকৃত। 

৪. মোতা! মোতা হলো শিয়াসমাজের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য বরং শেকড়ের রস। 
মোতা মূলত সাময়িক সময়ের জন্যে বিয়ে। এক দুই ঘন্টার জন্যেও কেট 
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৩] ইমান আৰু হানীফা রহ. আকাশে রক্ত লাম 
সালে কোনো নারীকে নির্দিষ্ট অর্দের নি 
নার খ্যাতি 
তাদের সমাজে 
নিদিষ্ট গনয়ের জন্য নিদিষ্ট অর্থ ও চুক্তির বিনিময়ে যেখানে নর্ধলার সঙ্গে 
সুন্দরী নারী পাওয়া যায় নেখানে মানুষের অভান্ হলেও শয্মহানের অভাব 
হবে না__এ কথা বাই বলবে। তাছাড্রা এই যাদের অকিদা-নি্ধা হারা 
মুসলমান কি-না সেই প্রশ্ন ঘে কোনো বিবেকবান মুসলমানের কাছে 
হাস্যকর। 













পথের লৌহ প্রাচীর এবং চতুর নাতিনজামাই... 

শয়তান দেখল__আখেরাত সম্পর্কে সামান্য ভয় আছে, আল্লাহর শক্তির 
প্রতি সামান্য বিন্বাস আছে, ইসলামের ইতিহাসের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা 
আছে__এমন লোকদেরকে এই বড়ি খাওয়ানো অসন্ভব। আর এই 
আলেমগণ | অধিকন্ত্র এই আলেমগণ অনীম শ্রদদায় প্রতিটি মুসলামানকে বে 
সুতোয় বেঁধে রাখে তা হলো- 

১. সাহাবায়ে কেরাম ২. উম্মতের সম্মানিত ইমামগণ এবং ৩. দেড় হাজার 
বছরের সাধিত উম্মতের গ্রন্থভাগ্ডর! হাদীন তাফসীর ফেকাহ ইতিহাসের 
অবিল্মরণীয় অধ্যায় তাই শয়তান তার কৌশল পরিবর্তন করল। একটি 
শিবির তৈরি করল-___তাদের কাজ সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসে সংঘটিত 
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একত্রিত করে ইসলামের যৌলিক জ্ঞান নেই__ 
এমন মুনলমানদের সামনে উপস্থিত করা ঘেন তারা সাহাবায়ে কেরাম 
সম্পর্কে আস্থাহীন হয়ে পড়ে । সাবধান, এই তথ্য ও দর্শন ফেরি করার 
সয় নিজেদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে__হোতা কিংবা পাঠক 
যেন এই ফেরিওয়ালাকে ইসলামের জানবাজ নৈনিক মনে করে। আমাদের 
এই উপমহাদেশে চতুর এই শিবিরটি এখন অনেকটাই সাহাবা-দুশমন লানে 
খ্যাত। তবুও চলছে তাদের সংখাম। 








+ দলিলসহ বিভ্তারিত জানার জন্যে দেখন-_যাগলানা অনুর নষানী রহ. কৃত ইনানী 
ইনকিলাব ইমাম খোমেনী আগর শিলগযাত | 


-ত 
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শমতান আরেকটি শিবির জন্য দিয়েছে যাদের উদ্শয চার মাজহাব 
সম্মানিত ইমামগণের প্রতি দীনদার ধর্মপ্রাণ ও মদজিদমুখী মুসলমানদেরকে 
আস্থাহীন করে ভোলা । এই শিবিবের টার্গেট যেহেতু নামাজি মসজিদহিন 
মুসলমানদেরকে বিতান্ত করা তাই তারা নিজেদেরকে কোরআন ও হাদীসের 
দেওয়ানা হিসাবে এমনভাবে প্রচার করে_যেন বেঁচেই আছে কোরআনের 
জন্যে হাদীসের জন্যে এবং নবীজির জন্যে। তাদের এই শেয়ালদর 
শিকারেরই কৌশলমাত্র। 

শিয়াসমাজ, সাহাবাদুশমন এবং ইমামদুশমন__এই তিন গোষ্ঠীকে এক 
জাম়পায় এসে অভিন্ন দেখা যাবে সব সময় এবং পরায় সবক্ষেত্ে। আর 
তাহলো- নবী থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন সম্মানিত চার ইমা 
দেড় হাজার বছরের বরেণ্য উলামায়ে কেরাম এবং বুজুর্সানে দীনের প্রতি 
নির্মমভাষা ও ভঙ্গিতে আঘাত ও সমালোচনা করে যাবে অনবরত 
চুস্পদের জাবরকাটার মতো কিন্তু ভাদের ইমাম নেতা ও শায়েখ সম্পর্ক 
কিছু বলা মাবে না। কারণ_ ওই সকল শিবিরের গোড়া হলো শিয়াসমাজ। 
শিল্পাদের ইমাম যেহেতু লিস্পাপ ও সমালোচলার উতর হয়, তাছাড়া 
পারে__তাই তাদের ছায়ায় প্রসবিত লালিত প্রতিষ্ঠিত সাহাবাদুশমন নেতা 
এবং ইমামদুশমন শায়েখও নিষ্পাপ হবেন, হবেন সমালোচনার উর্ধে 
কিন্তু মুখে যেহেতু আল্লাহ-রাসুণ এবং জিহাদ-হাদীস তাই সাধারণ 
মুসলমানগণের জন্যে এ এক ভয়াবহ ফেতনা হয়ে দাড়িয়েছে। তাদের 
অবস্থা হয়েছে এমন__ এক বুড়ি। বুড়ির ছিল এক চুম্বক-ুন্দরী নাতিন। 
একবার কারো সঙ্গে চোখাচুখি হলেই কুপোকাত । কিন্ত বুড়ি ছিল এতটাই 
কঠোর চরিতের, ভয়ে কেউ তার বাড়ির লীনানা মাড়াতো না। নাতিনের 
দিকে চোখ তুলে তাকাবে__সেই সাধা কার! একবার হলো কি, কয়গাম 
পরের এক দৃষ্টিনন্দন যুবক যাচ্ছিল এ পথে। চোখ পড়ে যায় সেই অনিন্দা 
সুন্দরী নাতনির উপর ঝড় ওঠে মনে প্রাণে । কাছেই একজনকে জিজেস 
কবে__এই রূপসী মেয়েটি কেঃ 

তার সোজা উত্তর : পালাও জলদি! এর নানি শুনলে রক্ষা নেই। 

হ কেন? 

লোকটি ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলল ও বুড়ি নয়, বাঘিনী। মুখ বড় ভয়া্ঘর 
হকিন্ত ওই মেয়েটির আর কেউ নেই? 
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এ ইমান আনু হানীফা রহ. আকাশে আন্ত লাম 
£ না! মেয়েটিরও কেউ নেই আর বুড়িরও কেউ লেই। 
একথা শোনার পর মুবক ভাবল-_ হয়েছে এবার । পথ খুঁজে পেয়েছি 
দু'দিন পর সেই যুবক জীর্ণ বসনে মলিন সুখে এনে বাদে পড়ল বুটিক 
বাড়ির ঠিক সামনে__ যেখানে বুড়ির নজর পড়বেই। সকাল থেকে বসা 
যখন দুপুর গড়িয়ে যায় তখন বুড়ি নিজেই তাকে বলল-_এই ছেলে! সেই 
সকাল থেকে দেখছি তুমি এখানে বদা । কিছু বলও না। করও না। ছেলেটি 
কলজেপোড়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল-_জগতে আমার যাওয়ার কোনো 
জায়গা নেই। তাই বনে আছি। 
(কোনো কাজটাজ পার না? 
পারি, দিবে কে? 
: কি কাজ পার? 
: সব কাজই পারি। শুধু থাকার একটু জায়গা আর চারটা ভাত খেতে 
দিলেই আমি যে কারও কাজ করতে রাজি ৷ 
বুড়ি তার নাতিনের সঙ্গে কথা বলল। এমন সম্তা কামলা। নাতিন। 
দিয়ে বলল__আমাদের তো একজন কাজের লোক দরকার । তোমাকে হাট 
বাজারও করতে হয় । 
বাস, আশ্রয় জুটে গেল যুবকের । থাকা খাওয়ার বিপরীতে কাজ। সব 
কাজ। হুকুমের আগে কাজ। আর নাতিনের আদেশ পেলে তো কথাই 
নেই। বুড়িও খুশি, নাতিন তো মহাখুশি । কারণ যুবকের রূপম বদন 
আজও ছুঁয়েছে চোখের ইশারায়! বুড়ি একদিন ডেকে বলল__ এই ছেলে । 
(তোমার নাম কি? নাম তো বললে না। আমি তোমাকে “ছেলে ছেলে" বলি। 
কেমন শোনা ঘায়। যুবকের আবার সেই আগ্নিসেদ্ধ দীর্ঘশাস । আমার 
(কোনো নাম নেই! 
লান নেই কা হলোঃ জগতে নাম ছাড়া মানুষ হয়? 
হয়, এই যে আমি । 
মার বাবা মা তোমার কোনো নায় রাখে নাই? 
জানি না। আমি তাদের দেখি নি। বাবা তো আগেই মারা গেছেন। মা 
মারা গেছেন আমি তখন নাকি দুধের শিশু। বড় হয়েছি নানির কাছে; নানি 
মাবা যাওয়ার পর রাস্তায় এসে পড়েছি। ভিখেরি বলতে পারেন' 
অ তো বুঝলাম কিন্তু তোমার নানি কি কোনো নাম রাখেন নি? 








ও সায় 
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মনে হয়না 
(তোমাকে তোমার নানি ডাকত না? 
ডাকত। 

£কি বলে ডাকত? 


আমি ছিলাম আমার নানি একমাত্র আদরের কন্যার একমাত্র সন্তান। 
ভিলি আমাকে আদর করে যে নামে ডাকতেন শুনলে হাসবেন। আহ, সেই 
নামে কি জগতে আমাকে আর কেউ ঢাকবে। মুবকের চোখের পানি গাল 
[ভিজিয়ে বুকে নেমে গেছে । 

চোখের জল এ এক আন্তর্য জাদুকর। পাষাণকেও গলিয়ে মোম বানিয়ে 
দে়। বুড়ি আবেগে কাতর হয়ে পাড়ে। বলো, আমিও তোমার লানি। 
[তোমার নানি তোমাকে যে নামে ডাকত আমিও তোমাকে সে নামেই 
ডাকব সময় বুঝে যুবক ছেড়ে দিল শব্দটা । বলল. আমার নানি আমাকে 
-নাতিনজামাই' বলে ডাকত! আবেগসমাহিতা অবলা নারী সরল দিলে বলে 
দিল, আজ থেকে আহিও তোমাকে নাতিনজামাই ডাকব। শুরু হলো তাই। 
যুবক শ্রাণ উজাড় করে বুড়ির সেবা করে। আর সেবাযতে ভাব ঘনিষ্ঠ হলে 
নাতিনকে জানিয়ে দেম সব আছে আমার । নাতিনও তার নিখুত অভিনয়ে 
সু্চ, ভাব যন চরমে একরাতে বুড়িকে ঘুমে ফেলে নাতিন ও 
নাতিনজামাই উধাও । ভোরে তো বুড়ি নাতিন হারিয়ে গগণবিদারী বিলাপ 
শুক কে । সঙজলেই অবাক ভাব কানায় । এই বুড়ি তো কখনো কাদে নি। 
বিষয় কি? ছুটে আসে প্রতিবেশীরা । জানতে চায়, কী হয়েছে আপনার? 
ঝাদছেন কেন? 

আমার নাতিন নিয়ে গেছে... । 

কে আপনার নাতিন নিয়ে গেল? এত বড় সাহস! 

নাতিন জামাই । 

এবার সকলেই বলে_'অ. নাতিনজামাই তো নাতিন নেবেই ।' 

এখন বুড়ি যতোই বুঝায় এই নাতিনজামাই সেই নাতিনজামাই নয়__কে 
শুনে তার কথা! 

আমাদের সমাজের সাধারণ যুসলমানদের অবস্থাও হয়েছে তাই । যারা 
(কোরআনের শক্রু খোলাফায়ে রাশেদার শত্রু এবং ভেতরটা যাদের মোতার 
নারীরসে মাতাল তাদের মাথায় ইনা বড় পাগড়ি। দুনিয়ায় ইসলামি শাসন 
ছাড়া আর কিছু নাকি বুঝে না তারা। যাদের অন্তরে এইটুকু শ্রদ্ধা নেই 


আীনততজ্ঞাল ও 


| 








অপামানা বিশেষ ভারাই আজ এসলা 
সম্মানিত ইমামগণের প্রতি লালিহ বিষে 
উন্মাদ সহীহ হাদীসের নামে! সেই বুড়ির মতো 
আলেমগণ যতই বালেন__এরা ইসলানের শেকডকাটা 
বথা__এরা তো ইসলামের কথাই বলেঃ র্ণচোরা কনা 









আকাশে অঙ্কিত নাম 

হাদীসের নামে 'মজনু' এই নাতিনজামাইদের প্রকৃত প্রতিপক্ষ আনাদের 
সম্মানিত চার ইমাম । তারপরও হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পায়ের 
কাছে এনে তাদের খেদ ক্ষোভ এবং জেলটা যেন লাভাময় হয়ে ওকে 
কেন? অনেকেই এর সরল উত্তর দেন__ গাছ যত বড় হা ঝড় তাকে তত 
বেশিই পায়। কেউবা বলেন, সত্তীনের সন্তানের অবারিত জয় কে কবে 
কোথায় সয়েছে? অনেকে আবার ভাব জমিয়ে বলেন__একজন মানুষ গুণে 
মেধায় চিন্তায় অবদানে এবং গ্রহণযোগ্যতায় কালের পর কাল জয় করে 
যাবেন আর তার নামে কিছু পরাজিত প্রাণ অন্তত হিংসার অনলে পুড়ে ছাই 
হবে না__তা কি হয়! আমার কাছে কোনোটাই অযৌক্তিক মনে হয় না 
অনশ্য একজনখাত্ বাতির চিন্তা গবেষণা ও সাধনাকে পৃথিবীর এই বিপুল 
সংখ্যক মানুষ কেন মাথায় তুলে রাখবে বিন ্দ্ধায়__তা অবশাই একটা 
কৌত্হলের বিষম! আর সেটা যদি হয় শতাকের পর শতক ধবে এবং বিস্তৃত 
যদি হয় উম্মতের পরায় দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে তাহলে তো আর কৌত্হলের 
সীমা থাকে না। যারা জাদু মন্ত্রে অনুরক্ত তারা হো বলবেন এ এক মহা 
জাদুমন্তের ব্যাপার : প্রমাণ নেই বলে কিংবা জাদুমন্ত্র বুঝি না বলে আমবা 
আ অস্বীকার করি না। তবে একটা হাদীসের কথা বলঙ্ে পাকি। সাহাবী 
হযরত আবু হুবায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ 














৩৪। ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অফ্িত নাম 


আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন হযরত 
জিবরাইলকে ডেকে বলেন-__ আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে 
ভালোবাসেন তুমিও তাকে ভালোহেসোঃ জিবরাইল আ. তখন 
তাকে প্রিয় করে নেন এবং আকাশবাসীর মাঝে ঘোষণা করে 
'দেন_আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন । সুতরাং 
তোমরাও তাকে ভালোবেসো। তখন আকাশের অধিবাসীগণও 
তাকে প্রিয় করে নেয়। তারপর পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা 
ছড়িয়ে দেয়া হয় । 
হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. জনুঘহণ করেছেন হিজরি ৮০ সালে । মৃত্যু 
বরণ করেছেন ১৫০ সালে। এখন (১৪৩৬) থেকে ১২৮৬ বছর পর্বে । এই 
দীর্ঘকাল ঘে গভীর শ্রদ্ধা উষ্ণ ভালোবাসা আর সযত্র সতকতায় স্মরিত 
হয়েছেন পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি তাকে হাদীসের ভাষায়__ 
"পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া গ্রহণযোগাতা" ছাড়া আমরা আর কী বলতে পারি। 
কথা হলো_ যে গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দেন স্থয়ং আল্লাহ রাব্দুল আলামীন 
পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে কি তা রুখে দাড়ানো সম্ভব? জাদু বলি আর 
মন্ত্র বলি-_আকাশে অদ্ভিত যে নাম অপার্থিব ভালোবাসায়__ক্ষোতে রোষে 
বিদ্বেষে উড়ন্ত ধুলোয় কি তা নিশ্চিহ করে দেয়া সম্ভবঃ 


৪৩৬ ৩ এ 
আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানত ... 
[ই্ালীন , ৩৬7২৬ 


সম্মানের সংরক্ষিত আসন 

কথা কি__এই উদ্মতের একটা বড় সৌভাগ্য হলো তারা সামথিক অর্থে 
তাদের নবীর উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি কখনই। তাদের চিন্তা 
নিশ্বাস ও আচরণে নবীজির শিক্ষা ও উপাদেশ মানব শরীরের শিরায় শিরা 
প্রবাহিত রক্ের মতোই উষ্ণ আবেগে বহমান । আবেগে লালিত উপদেশের 
এই উত্তরাধিকার অনেক ক্ষেত্রেই ভারা লাভ করেছে বংশানুক্রমিকভাবে । 





* সহীহ বুখারী__হাদীস : ৩২০৯, সহীহ মুসলিম__হাদীস : ২৬৩৭, বিযাধুল 
সালেহীন_ হাদীস : ৩৮৭ 
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ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অনি নার 





র্ে আদেশ করেছেন_ 

220 -৩। 44 31259 5 ৩০ ৫। 
আমরা যেন প্রতিটি মানুষকে তার মর্যাদার আসনে সবালীন 
করি 

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পরামর্শের ভিত্তিতে এই উম্মত 
তাদের উন্মেষ কাল থেকেই যে কোনো ব্যক্তি ও প্রজন্মুকে গ্রহণ ও বর্জনে 
তার জ্ঞান চিন্তা মেধা অভিজ্ঞতা সততা খোদাতীরুতা ও সত্য লালনে 
আপসহীনতার প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার দিকটিও সামনে রেখেছে। তাই তারা 
নবীজির আসনে যেমন কাউকে ঠাই দেয় নি, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের 
আসনে বসতে দেয় নি নবীজির দর্শনবঞ্চিত কাউকে। খোলাফায়ে 
রাশেদাকে তাদের মর্যাদার আসনে যেমন রেখেছে সমাসীন তেমনি 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মুয়াজ ইবনে জাবাল আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীকে রেখেছে সম্মান 
ও কৃতজ্ঞতার যথার্থ আসনে। যারা সাহাবায়ে কেরানের লাচ্কাতে ধনা, ধন্য 
তাদের শিষ্যত্ব লাভে তারাও বরিত হয়েছেন আপন মহিমায় । আপন 
মর্ষাদার এই মানিত নীতি ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালিক ইমাম শাফেঈ 
ও ইমাম আহমাদকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বমহিমায় তেমনি প্রতিষ্ঠিত 
করেছে ইমাম বুখারী ইনাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিজী 
ইমাম নাসাঈ ইমাম ইবনে মাজা ও ইমাম তহাবীকে ্থ স্ব আসনে। মর্যাদার 
সুতোয় গ্রধিত শৃংখলার এ এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। যুগে ঘুপে কত মূর্খ, 
কত পামর চেষ্টা করেছে আমাদের ইতিহাসের এই স্ব্শশেকল ছিড়ে 
ফেলতে! কিন্তু নবীজির উপদেশের ইশারায় কোনো পামর কিংবা গাড়লকেই 
দাড়াতে দেয় নি মুসলিম উ্মাহ। তাই তাদের দীনি একা আছে অটুট! 
এতে শয়তান ও তার বন্ধুদের অনশ্যই দুঃখিত হওয়ার অধিকার আছে! 





ইমাম সুসলিম রহ তীয় সহীহ রথের ডাকার উল্লেখ কৰেছেশ। ইমাম 
হাকিম আবু আবদুল্লাহ “মারফত উললমিল হাদীস' রথে হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা 
দিছেন আল্লামা লববী_বিষাজুল সালেহীন, হাদীস ৬৫৬৪ 





টি 


৪০| ইমাম আবু হানীফা বহ. আকাশে অদ্ধিত নাম 
পথের অবিনাশী বাতিঘর 


লাদের ভিতনন্নীলাচ্রাহুআযাটিছ ওয়াসাল্লাম বলেছেন__ 





কল্যাণের উপর ্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন 





কল্যাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতদিন তোমাদের মাঝে তারা থাকবে যারা 
আমার সাহাবীগণকে দেখেছে এবং তাদের সঙ্গ লাভ করেছে” 
হযরত ইবনে উমর বলেন__ 





টান রলেটিযাাউআনভ লিলা নান 
দাড়িয়ে বললেন_আমি যেমন এখানে দীড়িয়েছি তেমনি দীড়িয়ে 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াাল্লান বলেছেন- 
(তোমরা আমার সাহাবীগণের প্রতি উত্তম আচরণ করো, অতঃপর 
ভাদের পরবতাঁদের প্রতি তারপর তাদের পরবী্দের 





একই সর আরেকটি হাসীসের উদ দিই সাহানী ইসান ইবনে হুসাইন 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 





১ ইবনু আবি শায়বা-_ুসানাফ, হাদীস ₹ ৩২৪১৭ হাযছামী-__মাজযউষ যাওয়াইদ__ 
১০:২০: হাক্েঘ, ইবনে হাজার আসকালামী হাতহুল বারীতে (৭:৭) বণেছেন__ 
হাদীসটির সনদ হাসান! 

৯ ভিরমিহী__ হাদীস * ২১৬৫, ইবানে মাজা, হাদীস : ২৩৬৩; মুসনাদে আহমাদ__ 
১০২৬ আলবানী__সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হাদীস: ৪৩০& 
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৪১ ইনাম আনু হানীগা রহ, আকাশে এত লাম 





উন্লিশিত হাদীস তিনটির স্পষ্ট 





উন আদরণ 


শ্রার আমরা জানি, আনাতে নামান একজন সম্মলিহ 
আছে নাজির পনি পু প্শহনিত তার কাল এ উদিত 


প্রতি সদাচরণ করতে। প্রা তেরশ বছরের 
নবীর আদেশ পালনে যে উপমা সৃষ্টি করেছে অন্য কোনো জাতি গোঠীর 
ইতিহাসে তার তুলনা খোজাও অর্থহীন । আমরা মনে করি_অবিশ্বান শরঙ্া 
ও আহ্থায় শতক শতক ধরে মানিত হওয়ার এ একটি বিশিষ্ট কারণ! বলার 
অপেক্ষা রাখে না, সাহাবী কিংবা তাবেঈ হওয়ার এই মর্যাদা তর্ক এবং যুদ্ধ 
করে জয় করা যায় না। 








মহান তাবেঈ তিনি 

হিজরি ৮০ সালে। যেটা ছিল খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের 
ল। তখনও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর এক বিরাট 
কাফেলা জীবিত। তিনি ছিলেন তাদের উত্তমরূপে অনুসারীগণের একজন। 
দেখেছেন__যখন তিনি কুফায় এসেছিলেন। এটা হাদীস ও রিজাল শান্তর 
খ্যাত ইমাম হাফেয যাহাবী রহ. এর মত 





সহীহ বুখাবী, হাদীস + ২৬৫১, সহীহ মুসলিম, হাদীস ? ২৫৩৫॥, 
" আল্লামা যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা রহ. _-১০ পৃ.) 


২ ইমাম আর হানীফা রহ. আকাশে অন্ত লাম 


সম্মানিত চার ইমামের মধ্যে তাবেঈ হওয়ার গৌরব কেবল ইমাম আৰু 
হানীফা রহ. এর ভাগোই জুটেছে। তিনি একাধিক সাহাবীর সাক্ষাতে ধন্য 
হয়েছেন। তার শৈশবে কুফা ছিল জ্ঞানের শহর এবং সাহাবায়ে কেরামের 
শহর। তখনও সেখানে বেশ কজন সাহাবী জীবিত। হযরত ইমাম আনু 
হানীফা রহ. পারিবারিকভাবেই ছিলেন ব্াবসায়ী। তাদের দোকানের মালিক 
ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আমর ইবনে হুরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
তিনি ইন্তেকাল করেছেন হিজরী ৮৫ সালে । সুতরাং দোকানে আসা যাওয়ার 
সুবাদে বার বার সাক্ষাৎ হওয়া খুবই স্বাভাবিক কথা! আল্লামা ইবনে নাদীম 
রহ. লিখেছেন-_ইমাম আবু হানীফা রহ. বেশ কজন সাহাবীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেছেন ।” 

হাদীস শাস্ত্রের দিকপাল এবং শাফিঈ মাজহাবের প্রখ্যাত উকিল হাফেয 
ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তদীয় ফতোয়াস্ছে উল্লেখ করেছেন, 

ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সাহাবায়ে কেরামের 
এক ব্াফ্ষলা জীবিত । তিনি কুফা শহরে ৮০ সালে জনুগ্হণ করেন । 
ন সেখানে হযরত আবনুত্াহ ইবনে আলু আগফা নর্তমান। ভার 
কাত হিরা ৮৮ সাল কিংবা তারপারে 1 

হযরত রাসূলুল্লাহ দাল্লাল্লাহধ আলাইহি ওগাসাল্লামের গফাতের 
সন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আন্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যে বয়স 
জাবিত । যথা হযরত আবদুল্লাহ হবনে আবু আওফা (মু. ৮৮) 
হযরত সাহল ইবনে সাদ সাহদী (মু. ৯১) হযরত আনাস ইবনে মানিক 
(মূ. ৯৩) হযরত আবদুল্লাহ হবনে বুসর মাষিনী (ৃ. ৯৬) হযরত আমের 
ইবনে ওয়াসেলা (মূ. ১০২)! হযরত আমের রাদিয়াল্লাহু আলহু এর 
ওফাতের সময় হযরত ইমাম রহ. এর বয়স ২২ বহর। নবীজির 
ওফাতের সময় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বয়স ছিল 
এগার বছর। সে বয়সেই তিনি যদি হাদীস গ্রহণ ও ধারণ করতে পারেন 




















তযাকরাতুল হফফাযসহ বিশ্রি 
য়ে আববাঙা : ৩-৩৮পৃ ৪ 
৪. ৩৯ পৃ উল জুমানের উত্ু রজমা_তাখবিলাধুন মান, মুহাম্মদ ইলানে 


উফ ালেছা দিমাশকী শাফি ৮১ প্‌ 





সর সূ ঝজগী আডহার দোবারকপুবা সহ 








10911900 এা702197 


৮ 





৪৩] ইমান আবু হান শে ধি 








গহলে হযরত ইমাম বহ- কেন হযরত জানাস রা 

এস গ্রহণ বরাতে পারবেন না? ঠাছা 

প্রান এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে 

আনাস রাদিয়া্াহ আনহু সম্পবেছি কি এটা ভাবা বায়- 
হাদীস পাঠ ও পাঠদান হাতো না! এটা ভিন্ন কা হযরত 
সব হাদীস না করেন নি হয়তো 

বে প্ররণ রাখা ভালো-__সাহাবী হওয়ার জনো দা 

হাদীস বর্ণনা করা শর্ত নয়, তাবে হওয়ার জল হাদীস বর্পনা শর্ত 

নয়। তাই ইঘাম আবু হানীফা রহ. এর তাবে হওয়ার 

ত্াভীততাবে প্রতিষ্ঠিত 














গার জন্ম হাদীসের শহর কুফায় 
সাম আবু হানীফা রহ. এর এটাও একটা লৈশিষ্টা তিনি জ 
কেন জালের শহর, হাদীস 5 ফেক শর কা মসলা কেন 








বিচারে নাকি নির্াণ ও গগনে 

জ্রানচর্চার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । একারণেই হযরত ইমাম মালিক 
বহ. এব অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য যেমন মদীনা মুনাওয়ারার অধিবালী হওয়া 
তেমান কুফার অধিবাসী হওয়া হযরত ইমাম আবু হানীক্া রহ. এর একটি 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


কোনো সন্দেহ নেই-__পাক মদীনার প্রধান ও কেন্দ্রীয় বৈশিষ্তা হলো. সারা 
জাহানের বাদশাহ হ়বত নবীয়ে আবাৰী মুহনমাদুর বালুডাহ পাতা 





2 আনান খালেদ মাহমুদ, আসাকল হাদীস 
শাল ওহি -২ 5 ৩ এ লে মাওলা 
বা হানীফা ৮২ পৃ 











| হমাম অনু হানীফা রহ, আশে আত নাম 






আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অ 
অহঞ্পপর তিনি যে মহান দী 
পাঠদান, লেহ আলোকে ব্রি 


পন নিবায হিনে 


থেকে 


আহরিত বিশ্বাসের দাওয়াত ও জিহাদের লালন ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই 
পবিত্র তৃমিকে ফেব্রু ফনেই। ফলে ইসলামের সামঘিক বপ রাস ও চেতনা 
(নেচে ও শুবে গড়ে উঠেছিল মানব ও মানবতার যে শ্বেষ্ঠ কাফেলা সাহাবায়ে 





ইক জয় বরার পর হযরত মর রাদিযা্লাচ আনত কুষা শহর 
আদেশ 






। হিসি ১৭ সালে তার আদেশে বুদ্ফা শহর নির্িত হবে তার 
এই শহরকে কেন্দ্র করে গাড়ে ওঠে আরনি ভাষা-পরাগ্ুলতায় দগ্ধ 
দেশ কিছু 'আরন গোত্রের বসতি । সস হর গমর বাদদিয়ান্তাু আনহু 
কুফাবাসীকে কোরআন ও দীন শিক্ষাদানের জনো এই বলে হযরত 
আবদুন্াহ ইবনে মাসউদ দাগিয়াল্লাহ আনহুকে পাঠিয়ে দেন__ 





৩ 
আবদুল্লাহকে পাঠিয়ে আমি তোমাদেরকে আমার উপর অগ্রাধিকার 
দিলাম। 
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্পষ্ট বলতে চাচ্ছেন__সাহাবায়ে কেরামের 
আলোকিত কাফেলায় ইবনে নাসউদ এক অনন্য দকষত্র। জানের উচ্চতায় 
উপলন্ধির গভীরতায় ও মেধার তীক্ষতায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
বাফেলার চূড়ায় অধিষ্ঠিত । তার ইলম ফেকাহ ও সচেতনতা-দক্ধ মত ছাড়া 
হ্যরত ওমর পাদিয়াপ্লাহু আনহুরও চলে না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
'অকুপণ কষপ্ঠে বলেছেন-__আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হলেন__ 





81190 0 3170297 


দেখ ইলা 


কেব্া্পরণ পার 





আরেকটি বর্ণনায় 'আছে, হযরহ আম্মার 
পহকে ফন ুন্গার আমীর লানিযে পাঠান 
প্রন ুষ্ষাবাগর উদ্দেশে নিষেন__ 





১০০৯৮ এ ৪ 3৮৭ 





৩ ০০০ ১৭ ৩ আগ কনা ভা ৭ ৬৬১ ০ 





পনি এত এ 
আবদুপ্াহ ইবনে নাসউদকে শিক্ষক ও উদ্চির করে 
রা দুহাম্মদ সান্তনা আলাইহি 















গর্দের কণা হলো, কু নগরের দীনিশিক্ষা € বিশ্বানিক নির্নাদের সুচনা 
হয়েছিল প্রিয় নবাজির এই দুই সাহানীর মাধ্যনে। যেমন বীজ হেল হার 
গাছ । আর ঘেমন গাছ তেমন ভার ফল । যে ধনে নির্মিত গঠিত 
জগতের শ্রেষ্ঠ হমাম আবু হানীফা নুমান ইবনে সাবেত রহ, হার প্রথম নী 
ছিলেন হযরত আনদুপ্লাহ ইবনে সানউদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির; মে 
বাগানের ফুটন্ত অনুপম ফুল ছিলেন হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ, তার 
প্রথম মালি হযরত ওমর ফারু রাদিয়াল্লাহু আনহু অতঃপর হযরত আলী 
মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু! প্রতিষ্টা ও মর্ধাদার এই পথ পাথরে অভিত 
উন্মাদের উন্ম্ততায় উড়ন্ত খুলো এই পথ মুছে দিতে পারে না কখনো । 


কুফার শিক্ষক ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনু সম্পর্কে হযরত ওমরের 
সল্যায়ন শুনেছি আমরা । এবার শরণ নেব সরাসরি ননীজির দুযানে 









* আল্লামা জাহেদ কাওসারী রহ... ফিকহ আহলিল ইন়াক ওযা হানসুহম, মাওলাল 
হিকদুর রহমান সাহেবের টাকাসহ__১০৭-১০৮ 
অযক্রাতুল হুফ্ফায-_১:১৪ এ সূত্রে আসারুল হাদীস ২ :২৩২ 








৪৩ ইমাম আবু হানীফা রহ. হাকাশে শত নাম 


অখ্যাত ভাবেঈ আাসরুক বালন. আমরা একবার হযরত আবদুল্রাহ ইল 
ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মজলিসে বলা ছিলাম। আমরা ইবনে মাসউদ 
াদিযাললাু আনহু এর সুত্রে একটি হাদীসের কথা বলতেই তিনি ধললেন__ 


০৪3০ ৬৬ লজ ফন ৩৯৮ এ 


২০৮ ও এ পচ 
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৪ ৩ ৯ ৮০ ৪৬ এ 
তাকে আমি তখন থেকেই বরাবর ভালোবাসি যখন আমি 
বাসূরুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে 
শুনেছি__তোমরা চার ব্যক্তির কাছ থেকে কোরআন শেখো। 
ইবনে উম্মে আবদ (আবদুললাহ ইবনে মাসউদ) উবাই ইবানে তাক, 
আৰু হ্যায়ফার আজাদকৃত গোলাম সালেম এবং মুয়ায ইবনে 
জাবাল 


হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ রাদিযাল্লাহ 
আনহু সম্পর্কে এও বলেছেন__ 





রড ৬০০5 
আমার উম্মতের জন্যে ইবনে মাসউদ ঘা পছন্দ করে আমিও তাই 
পছন্দ করি 


আরেকটি হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


৬০ 





আমার পর তোমরা আমার সাহাবীগণের মধ্যে দুই ব্যক্তিকে 
অনুসরণ করবে__আবু বকর এবং ওমর; আম্মার__এর আদর্শে 


২২২ 
সন হাদীস: ২৪৬৪, সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৭৫৮ 
তা হাকিঘ, * ৫৩৭৮ এর সূত্রে ফিকহু আহলিল ইরাক: ১০৯ পৃ: 





41190 0 এ217021091 












চলবে? 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন__ 3 মলভাহ 
ওয়াসাল্লাম একবার বলেন__ 


কে 
আমি যদি পরামর্শ ছাড়া কাউকে আমীর বানাতান তা 
টি টি 
হযরত তা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম__আদর্শ ও শচরলে 
রাদূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচে' কাছের কোনো 
সন্ধান দিন_আমরা যাকে গ্রহণ করব এবং যার কথা মেনে চলব | হ 
উজার নজর 


৫০ 48১55 5 ক 











আদর্শে আচরণে চরিত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের সবচে" কাছের মানুষ হলেন ইবনে মাসউদ ।+ 
এই সব হাদীস থেকে সহজেই অনুমান করতে পারি, হযরত ওনর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়ান্লাহু আনহু এর মৃল্যায়ানে 
কোনরূপ অত্রান্তি করেন নি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফা শহর 
নির্মাণ করে এই শহরের শিক্ষক বানিয়েহিলেন এই ইবনে মাসউদকে। আর 
শিক্ষকতা করেছেন হযরত উসমান রাদিয়ারলাহু আনহু এর শাসনামলের শেব 
পর্স্ত। পরিণতিতে কুফাকে পূর্ণ করে দিয়েছেন কোরআনের হাফেৰ ফকীহ 
এবং যুহাদিস দ্বারা । ইমাম সারাখসী রহ. বলেছেন : তার সান্নিধ্যে থেকে 
যারা ফকীহ হিলাবে গাড়ে উঠেছিলেন তাদের সংখ পরায় চার হাজার 





তিরমিজি, হাদীস-৩৮০৫৮ 

৭ উ_ হাদীস 2 ৩৮০৯৮, ৬ 
*ই--হাদীস + ৩৮০৭ ইমাহ তিরমিলি এই হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছে 
ফিক আহলিল ইবাক__১১০ পু 


৪01 হলাম আগ হানাফা রত. আবাশে আত গান 
ভাড়া এই কু শহরে আরও ছিলেন সাদ ইপ 
ভযায়ফা, আম্মার, সালমান ফারসা এবং আনু এ তো 
সাহাবাদের এক কাফেলা । অনন্তর যখন হযরত আলী বাদিযাল্লাহ 
এই কু্কাকে রাজধানী করেন হ 











০০৭৪ক018+০ 


আল্লাহ তাযালা ইবনে যাসউদের প্রতি করুণা করুন| তিনি এই 
জনপদকে ইলম ছারা পূর্ণ করে দিয়েছেন। 
আরেকবার বলেছেন_ 
8০3748৮1 

ইবনে মাসউদের শিষ্যগণ হলেন এই উম্মতের প্রদীপ । 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শহরকে রাজধানী বানাবার পর কুফা 
হয়ে ওঠে মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্ত্র। ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেছেন : 
কুফায় বাইয়াত্ুর রিদওয়ান তথা হোদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী 
সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিনশ আর সত্তর জন ছিলেন বদরী সাহাবী । 
ধ্যাত সুহাদ্দিল ও মুফাসদির আল্লামা বুঝুতী রহ. মিশরে বসবাসকারী 
সাহাবীর সংখ্যা শুমার করতে গিয়ে তিনশর বেশি সাহাবী খুঁজে পান নি 
অথচ ইমাম ইজলী রহ. বলেছেন-___'কুফাকে যারা নিবাস হিসেবে বরণ 
করেছিলেন এমন সাহাবীর সংখ্যাই দেড় হাজার।' যারা কুফায় অল্প সময় 
কাটিয়েছেন তারপর কিছু দিন ইলম বিতরণ করে অন্য শহরে চলে খেছেন 
তাদের হিসেব তো ভিন্ন। ভিন্ন ইরাকের অন্যান্য শহরের হিসাবও। 
মাসরুক রহ. প্রব্যাত তাবেঈ । নবীজির কালেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন 
কিন্ত সাক্ষাৎ পান নি প্রথম শ্রেণির তাবেঈ আলেম আবেদ এবং যাহেদ। 
বিপুল সংখ্যক সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। 
ওফাত লাভ করেছেন ৬২ কিংবা ৬৩ হিজরীতে । তিনি বলেন__আমি 
দোসেছি মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম সধ্চিত হযেছে 
গিয়ে ছয় বাক্তির মধ্যে । ভরা হলেন_ হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ, হযরত ওমর, যায়েদ ইবলে সাবেত, আবুপ দারদা এবং উবাই 


সা 


995119010 ০৪াউতত্্দাণতা 









ও আলেম দোলে মারপরনাহ মুগ্ধ 





এ কার রাদিযাগাথ 
পিঠ হয়েছে হযরত আলী ৫ হ 
এপ এভাবে এহ কুছ শহরে ও 








[ভাবেই 





গাহালায়ে কেরামের মধ্যে ইলম 
সাহাবায়ে কেরামের মাধো হালাল হারাম সম্পর্কে সবচে বেশি 
সুন্াহম নেই এমন বিষয়ে কিভাবে কদলালা করবে 








করব। নবীজি এই উত্তরে খুশি হয়ে বলেছিলেন 


4১54 





আল্লাহর জন্যে সকল প্রশহসগা যিনি ভার নবীর প্রিিপিবে 
রাসূলের সন্তষ্টি মাফিক কাজের তৌফিক ও সাহ্থা দিয়েছেন 
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার এক এরতিহালিক ভাষণে বলেছিলেন 
ঘে ব্যক্তি ফেকাহর কোনো মাসআলা জ্রানতে চায় সে যেন নুয়াঘের কাচ্ছে 
যায়। আর কারও যি অর্থের প্রয়োজন পড়ে সে ঘেন আমার তাছে আলে 
! কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাকে অর্থের সংরক্ষক ও কষ্টনকারীকপে নিযুক্ত 
| করেছেন।২ ও 
জানে ও গুণে বিখ্যাত এই সাহাৰী মুয়ায রাদযা্াহ আনহই তার হা 
1 আমর ইবনে মায়মুন আলআওদীকে উপদেশ দিয়েছেন কুফায় পিয়ে হযরত 
ইবনে মাসউদের সানিধ্য গ্রহণ করার জন্যে এই হলো জানের শহর কু 
| ও কুফার শিক্ষক হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 





ফিকহ আহলিল ইক _ ১১৪-১১৭ পৃ? নি 
অকিরাতুল হুফফাষ, আবু দাউদ ও তিরমিলীর সূত্রে আলাল 












৫০| ইয়া আৰু হানীফা রহ. আকাশে অফিত নাম 
দেড় হাজার সাহাবীর সংস্পর্শে মুক্ধ কুফা কতটা মুক্ধ করেছিল হযরত ওমর 
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার এই কথা থেকেই উপলন্ধি করতে পারি। তিনি 
বলেছিলেন__ 
এ ১ মত 
কুফা হলো শ্রেষ্ঠ মানুষের নগরী। 
তিনি যখন কুফাবাসীর উ্েশে পত্র লিখতেন তাদের এই বলে সম্বোধন 
করতেন__ইলা রা'সিল ইসলাম_ ইসলামের মন্তকের উদ্দেশ্যে... 
আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন__ 
৬ আছ ৪9 ঝা সাও ১এ৯। 59 ১০৯) সস ঝি 
নি 
কুফা হলো ইসলামের আস্তানা, ঈমানের খনি, আল্লাহর তরবারি ও 
বর্শা_ আল্লাহ তাকে যেখানে খুশি ব্যবহার করেন । 
আর সায়াদুনা হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন__ 
০ ৯১৫৯৮) আজ 
কুফা হলো ইসলাম ও মুসলমানদের গম্বুজ । 
সুতরাং ঈমান ও ইসলাষের খনি ও নিবাস যে নগর, সে নগর যে ইললামের 
জ্ঞান ও প্রাণেরও শহর হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞানের শহর 
এভাবে না বলে বরং পুরো কুফাটাকেই ইসলামের পাঠশালা বলা ভালো । 
প্র্যাত তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহকে কে না চেনে? তিনি 
বলেছেন__ 
এ ১৯৭০ ৮৩ টা ০৪১৫৩ 
আমি কুফায় চার হাজার যুবককে ইলম অন্বেষণরত পেয়েছি ১ 
ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে চার হাজার শিক্ষার্থীর শহর-_কী অবাক করা 
ইতিহাস। আমাদের গর্ব এই জ্ঞানের শহরেই জন্মেছিলেন আমাদের ইমাম 
আৰু হানীফা রহ. ॥ এই জ্ঞানের শহরের এক উজ্ধুল অবদান হলো- পাক 
(কোরআনের সর্বধ্যাত সাত কারীর অন্যতম তিন কারী এই শহরের-ই 


টাকা : ফিকহু আহলিল ইরাক: ১১৩-১১৬] 


ওজ্জাত্রচয 0জাণ১০০197 


৭১ ইমাম আবু হানী্া বু 


সন্তান। ভারা হলেন_ হযরত আসেম, হসরত 
লহ, তাছাড়া পলির কোরানের তালার 
হমরত ইবনে মাসউদ নাদিযাললাহ্ু আনভ এর 
প্রাজ্ঞ মনে করেন হমরত কাতাদা রহ, যে সা সনি 


তাফলীর শানে স্বশেষ্ঠ মনে করহেল তিনিও লনে বাইন 










ইবাদত করেছেন__এই তো স্থাভাবিক। এই স্থাভাবিকতার সবল 
ফসলরূপে কুফার প্রতিটি ঘর মসজিদ ও প্রাঙ্গন সদা গু্রবিত্ হতো 
(কোরআন তেলাওয়াতে, হাদীসের পঠন পাঠন ও মনযোগী নিবি চর্চার; এ 
সুবাদে উদ্ধৃতির তো অভাব নেই; এক দুটি উদাহরণ দিই। পরথ্যাত 
মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনে দাউদ রহ. বলেন-_আমি কৃফায় এলাম । জামার 
কাছে তখন একটি দেরহাম ছিল। আমি দেরহামডি দিয়ে ত্রিশ মুদ পরিমাণ 
লোবিয়া সবজি কিনলাম। প্রতিদিন এক মুদ পরিমাণ লোবিয়া খেতাম আর 
হযরত আশাজ রহ. এর মজলিসে বসে এক হাজার হাদীস লেখতাম 
এভাবে এক মাসে আমি ত্রিশ হাজার হাদীস গর্থবদ্ধ করি। ভাবা যায়__ মাত্র 
একজন উস্তাদের সূত্রে এক মাসে ত্রিশ হাজার হাদীস সংগ্রহ করেছেন। এ 
কারণেই এই হাদীসের টানে এই শহরের বিপুল ভা্তরের আকর্ষণে ইমা 
বুখারীর মতো বড় মৃহাদ্দিসও এই শহরে বার বার এসেছেন। হাদীসের 
অমৃত আণে তৃপ্ত করেছেন আজন্ম তৃষিত জ্ঞানের আত্মা ২ 





: যাওলানা মুহাম্মদ আলী কাদ্ধালবী রহ. ইমাম আজম আগর ইলমে হাদীস :১৫০ পূ 
" মাওলানা তকী উসমানী, মুকাদ্দিমা দরসে তিবমিজি__৯০ পৃ. 


শির 





২ ইমাম আর যনীফা রহ. আকাশে জিত লাম 


এরও যেটি উদাহরণ দিই সহীহ বখারীর ১১ নর হাদীস. 
69০ 206 ক ৮ ৮ এ ৬ ২৪০ এ 
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4501 ১৯4৪০০৬৮143 
বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু ঘুসা আশয়ারা রাদিয়াল্লাহু আনহু। 
বুখারী শরীফের পৃথিবীখ্যাত ভাষ্যকার মাজহাবের কিংবদন্তী 
মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন__-এই হাদীসের 
ব্নাকারী সকলেই কুফার অধিবাসী । 
দুই, সহীহ বুখারী, অধায়_২০। হাদীস-_৭৯__ 
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&॥ এনে টু ৩6 ৬০ ৪ ১559 4 ০ এ এ 


তি 049 এ ৩৫ % থ]। নি 








হাফেয সাহেব রহ. এই হাদীদের সনদ সম্পর্কেও বলেছেন__এর প্রত্যেক 
রাবীই কুফার অধিবাসী । 
তিন. সহীহ বুখারী, অধ্যায়-_৩৯। হাদীস__১১১__ 


92:08 8৩ 






হত 2 90 2 
এ হাদীসের সনদ সম্পর্কেও হাফেয সাহেব বলেছেন শু 
ইমাম বুখারীর উল্াদ ুহ্দ ইবনে সালা নি 
রাবী বসার িসট হদ ইবনে সালাম ছাড়া অবশিষ্ট সকল 


2:০২ 
+ ইবনে হাজার 
সকালানী, ফাজহন বারী, দারুল হাদীস, বিশ ২০০৪ ইৎ ১ম খর 
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এই উল্মাহর জান্যে কী যে গবেরর কা 
প্রতিষ্ঠা ব যে শহর, মে শহরকে রাজ? 
হমরত আলী ঘুর তাজা রাদিয়াগ্লা আনন, মানে ছাড়া 
না গেই ইননে মাসউদ ছিলেন নে শহরের শিক্ষক 
বুখারী চলে না যে শহরের হাদীন 
সাহাবীর ইলম আমল ও তাকওয়ার রসে দিত 
হানীফা রহ, জন্মহণ করেছেন সেই শহদে 
মনীবীর সব ইলম প্রজ্ঞা তাকওয়া ও আধলাকের সনুলয় নু 
হয়েছেন লেই শহরের প্রধান শিক্ষক এবং আবিশ্ব খুলি 
অবিসংবাদিত ইমাম! ইতিহানের জাষায়_ ইমাম 
একই ব্যক্তির জীবনে সঞ্চয়ের এত বিশাল ভাতার 














চা 





উদ্মাহর 


ক 









অক্ষম অপারগ হিংসুকের মতো 
তাবে এইটুকু বলতে পারি-__কবি সতা বালেছেন__ 





ড়ায় নিন্দাবাদের আমরা হু তাদের 


শদচিহ্ যুবকের ছুঁতে পারে নি বলে অরে হিংসার 
তাদের__ 
৬৭] (8১ উ ০৫ 
১এ৭। ৪১৯৪১ 
সাগর কি পছ্ছিল হয় মাছির পতনে 
জল কি তার অশুচি হয় কুকুরের লেহন? 


2০. 
"মাওলানা তকী উসমানী__ই॥ 


হেড স্ীমি, 


নীফা রহ আকাশে আক্ষিত নাম 














৯ ইমাম আবু হা ৫1 ইমাম আনু হানক্ষা রহ বাতা 
রসে লোগো, হর প্রথ্ ধারক ও শিক্ষকের গুণাবলি 
ভাব শিক্ষকও একটি শুকতৃপূণ বিষয। মদ ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন_ এই 





করতে পাব না। গ্রহণ করার 
শিক্ষক হওয়ার গুণাবলি তার মধ রয়েছে কি লা । চল? 
2 হর অবিসংবাদিত পথের দিশারী হযরত পাতে 
সৌভাগ্য এবং অন্যতম বৈশিষ্ট হলো_ মুসলিম জ' 


শা গাছের গোর একটি গু 





আজান 




















অরকাতুলা অসামান্য মর্যাদাশীল প্রবাদপ্তীল অনীল্লগলের কাছ খেকে শন 

- টে ইলম অর্জন করেছেন । নিজস্ব অসামানা মেধা ও সৃজনশীল পরন্ততার সত 

হযরত আলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকালের সময় অসিয়ত করে শ্ে্টশিক্ষকের এই অর্জন তালিকায় তিনি ছিলেন ঈর্ষলীয় হাতায় প্রতিষটিত 

পিল _+ভাকে ছেন ুহামদ ইবনে সিরীন গোসল দেয়” বিষ্টি হযরত ইমাম আবু হালীফা বহ. এর বালীতে কুটে উ্ে 

ই সহীহ-এর ভক্ুতে যহান এই তাবেঈ মুহাম্মদ এইভাবে_তিনি একবার বাদশা আবু জাফর মানসুর এর দববারে উপস্থিত 

ই নিবীনের একটি বালী উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন হে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সমকালীন পদ্যাত সুহাছিল চা 

৮০ টু যা রহ.। তিনি ইমাম আরু হানীফাকে দেখিতে বলেন 

০৯১৭৯ ডাচ 1৮৬৩ ৮০৮০০ ০৯ ১ সুনান ইনি হলেন ১১০১ 

নিশ্চয় এই ইলমই দীন । সুতরাং তোমরা লক্ষ করো-_কার কাছ তখন বললেন__ মানা আপনি কার কাছে ইলম শিখেছেন তখন হবু 
থেকে তোমরা তোমাদের দীনকে গ্রহণ করছ। ইমাম রহ. বলেছিলেন__ 


পবিত্র কোরজানের আয়াতেও বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। আল্লাহ 





০০৮০৮ ৩৩ ভন ল ৮৮ প শত 





৬০৩৪ ও ১৬৮৪ ০০৪৩৪ 


লিলির পা রিল ৬০ ০৪৯৭ 4:০০ শা 














৪৯3৫৪ 
[নাজম:৫৩7৫-৬] এ 
বলেছেন আমি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইলম গ্রহ করেছি তর 
জন একট হাত জনতার সঃ ছাত্রদের থেকে; হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এর ইলম শিষেছি 
2৮ ১/55৮5445৯ তার ছাত্রদের থেকে এবং হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ভি মর লব এর ইলম শিখেছি তার শিষ্যদের থেকে । আর হযরত ইবনে 
সামর্ষশালী আরশের নালিকের কাছে মর্ধাদাবান__যাকে সেথায় আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কালে পৃথিবীতে তারচে' বড় 
৮1 মান্য করা হয়, তিনি বিশ্বাসভাজন | (ভাকভীর : ৮১ + ১৯-২১] কোনো আলেম ছিল না। খলীফা আবু জা*ফর মানসূর তখন 
ৰা? উল্লিখিত আয়াত কটিতে হযরত জিবরাঈল আ. এর পীচটি শুণের কথা স্থান বললেন-__'আপনি সুদৃঢ় পথ অবলম্বন করেছেন” 


পেয়েছে : ৯. শক্তিশালী ২. প্রজ্ঞাসম্পন্ন ৩. সম্মানিত ও আল্লাহর কাছে 
মর্যাদাসম্পনন ৪. যাকে মান্য করা হয় এবং ৫. [তিলি আস্থাভাজন ॥ এই হলো 





2 লাখে লাগদাদের নূত্রে__আবু মুহরা রহ., আবু হানীফা: হায়াুহ ও আসরু--৫৯ 
+ ভাহষীবল কামাল_ ৯: বিদয়া লিহায়াহ_৯ : ১ 
*সহীহ মুসলিম -১১ পৃঃ ইহ লাহাব অন লি 


5০190 0/ 02া১০আ19 


বু হানীফা রহ, আবাশে অদধিত লাম 
কারার জনো বলি! হাদীস সংকলন ও সাংর্ষা্ 
কা বুষারী রহ. এক দীপক ঞ্রবতারা। তিনি তীর 
বাদে রী রিনি তিনজন সাহাবীর সূত্রেই বহসংখাক 
হাসীন পর করেছে কিনতু সেইসব হাদীস তিনি কাদের কাছে শুনেছেন 
এবং শিখেছেন তার উদাহরণ দিই। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস-- 


৫৬ ইমাম 
ভুলনা নয়__কথাটি স্পট 








এ! শেড 5 খু 
এটি আমীকল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণিত। 
এই হাদীসটি ইমাম বুখারী পড়েছেন ভার বিখ্যাত শিক্ষক হুমাইদীর কাছে। 
তিনি পড়েছেন প্রখাত মুহাদিস সুফিয়ান সাওরীর কাছে। সুফিয়ান সাওরী 
পড়েছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারীর কাছে । তিনি পড়েছেন মুহাম্মদ 
ইবনে ইবরাহীম তাততাইমীর কাছে। তিনি পড়েছেন আলকামা ইবনে 
ওয়াককাস আললাইসীর কাছে। আর আলকামা পড়েছেন হযরত ওমর 
ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে । হযরত ওমর নবীজিকে বলতে 
শুনেছেন__আমল নিয়তের বিচারেই নিবেচিত হয়। প্রতিটি ব্যক্তি তার 
নিয়ত অনুসারেই ফল লাভ করে। সুতরাং যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের 
উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার লক্ষ্যে_সে যে লক্ষ্য হিজরত 
করেছে তাই পাবে। 
উপমা__২: 





টটউতচ্য তজ7০21097 


৫থ| ইমান আবু হানীফা রহ. আকাশে তি 






4৫১০ ৮ 45 এ 








[3৩ গ 
রাসূণল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে এনে 
আশাকে ও ফাতেমাকে বললেন__হোমরা নানাজ পড়বে না? 
আমি বললাম £ ইয়া রালুঘুপ্লাহ! আমাদের প্রাণ হো আল্লাহর 
হাতে । তিনি যখন খুশি প্রাণ ফিরিয়ে দেন! তিনি তখন ফিরে 
গেলেন। আমাকে কিছুই বললেন না। তারপর শুনলাম__তিনি 
ফিরে যাচ্ছেন, স্বীয় উরুতে মৃদু আঘাত করছেন আর বলছেন__ 








১৬ ৪ এ ৬৩ 

ষানুষ খুবই বিতর্ক প্রবণ 
ইমাম বুখারী এই হাদীন কার কাছে পড়েছেন? তার উসভাদ আবুল 
ইয়ামানের কাছে। তিনি পড়েছেন শুআইবের কাছে। তিনি পড়েছেন ইমান 
যুহরীর কাছে। তিনি গড়েছেন আলী ইবনুল হুসাইনের কাছে। তিনি 
পড়েছেন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে। তিনি পড়েছেন 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে। 





০০৩ 5 247 40 সা 0৮5 উন ও সত ৩০ 
"এড 








"সহীহ বুখারী, হাদীস : ১১২৭৫ 








৫] ইমান আৰু হানীফা রহ, আকাশে জনিত লাম 


ত মাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন__ 
হার ইসি কেই ঈদ করা যায ১, এমন ব্যক্তি যাকে 
আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করেছেন এবং হক পথে বায় করার 
সামধধা দিয়েছেন। ২. এমন ব্যাক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞা দান 
করেছেন। অতঃপর সে সেই আলোকে নিচার করে এবং মানুষকে 


তা শিক্ষা দেয়” 
ইমাম বুখারী এই হাদীস পড়েছেন হায়দীর কাছে, তিনি পড়েছেন সুফিয়ান 
সাওরীর কাছে, তিনি পড়েছেন ইসমাঈল ইবনে আনু খালিদের কাছে, তিনি 
পড়েছেন কাযন ইদনে আনু হাঘিমের কাছে, তিনি ইবনে যাসউদের 
কাছে__রাদিয়াল্লাহু আনহুম। 
উল্লিবিত উপমা তিনটিতে আমরা লক্ষ করলে দেখব-_ইমাম আবু হানীফা 
রহ, যেখানে হযরত উমর হযরত শ্রালী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইরনে 
মাসউদ রািয়াল্লাহ আনহুম এর ইলম শিখেছেন তাঁদের ছাত্রদের থেকে 
সেখানে ইমাম বুখারী রহ. শিখেছেন চার কিংবা পাঁচজনের মাধ্যম হয়ে। 
ইলম-__বিশেষ করে হাদীসের ক্ষেত্রে সূত্রের এই নৈকট্য এবং দূর 
অসামান্য গুরুতর বিষয়! বাক্তি ও জ্ঞানের জগতে তার মান নির্ণয়ে সূত্রের 
এই ব্যবধান সৃষ্টি করে আকাশ-পাতাল তফাৎ। হাদীস শাস্ত্রের সুবিখ্যাত 
ছয় হমামের সঙ্গে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মর্যাদার বড় একটি তফাৎ 
এইখানে । মর্যাদার এই ব্যবধান জয় করার সাধ কার? 
এখানে আমরা সবিশেষ বলতে চাই__হযরত ইমাম আৰু হানীফা কহ, এর 
শুরুতাগ্যও ছিল অপার্থিব। দয়াময় আল্লাহ তীকে এমন সব উসতাদের 
আকাশে সমুদ্ষল নক্ষত্র। অধিকন্ত তাঁদের সংখ্যাও বিপুল। বলে রাখি- 
কোনো মনীষীকে যদি আমরা কোনো বিশ্বাস এ চেতনার মহীরল্হ মানি 
কিংবা ধমনীরাজি। এই শেকড় যতটা গভীরে পোথিত হয বৃক্ষ হয় ততটা 
বলবান এবং এর বিপুলসংখ্যা সেই বলকে করে টেকসই এবং ছায়া বিস্তারে 
করে শক্তিমান। এই কারণে হাদীস ও ফেবাহ শাস্ত্রে কোন ইমাম কতজন 
শিক্ষকের কাছে পড়েছেন এও এক আলোচিত বৈশিষ্ট্য। যেমন ইমাম 
শাফিঈ রহ. এর উসতাদনংখ্যা আশিজন। তার উনতাদ ইমাম মালিক রহ. 
লী পড়েছেন ৯শ উলতাদের কাছে। ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী রহ: 


+ সহীহ বারী, হাদীস $ ৭৩ 
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| ইমান আলু হানীফা কহ, 






এর পিগ্রকসংখ্যা এক হাজার আর হাদীস 
এগ হাদীস আহরণ করেছেল এক হাজার আশি 
ফিল হাদীস হযনত শ্রাল 

উসহাদের 








কবির ভাখায়__ 
০৪০০ এন 
536 এ ৬ 
নাদান যন নিন্দা করে__কাছে তোমার 
'কামেল' আমি-_সাক্ষী যেন কথা তাহার! 
চার হাজার জ্ঞানসূর্ের সান্নিধ্যে দজ হার 


করা যায়, অস্বীকার করা মায় 
হানীফা রহ. দগ্ধ হয়েছেন জ্ঞানে ও গুণে । আর তর জ্ঞানের আঁচল স্পর্শে 
অক্ষম, অক্ষম সতাস্বীকারে-__তারা দক্ষ হয়েছে হিংসার অনলে । এই আগুন 
ভল্ে নেভে না। কেবল সমাধির মৃত্তিকাই পারে এই আগুন দে 

ন, হিংসা করে কী লাভ__তাবেঈ হওয়ার সুবাদে তিনি ইলম অন্নের 
সুযোগ পেয়েছেন বড় বড় তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈর সারিধ্ে। অধিক 
হকার পৰিল ভূমিতে শুধু ইলমের অন্দেঘায় ১৩০ হি. থেকে ধলীফা মনসূর 
আব্বাসীর কাল পা প্রায় সাত বছর একাধারে কাটিয়েছেন। 





আগ হলদে হাল 


১০৮ পু 


7 মওলানা মুহা্দ আলী কাবলবী, ইমাম আৰু হানীফা 
১৭৫ পৃ. কাজী আতহাব যুবারকপুরী, আইন্যায়ে আরকামা 

্সালেহী শাফি, উকুন জুমান এর অনুধাদ- 
উতুদুল জ্যান ; ৩১২ পৃ. এর সুত্রে যাওলানা হাবীবুর 
হাবীব__৩ : ৯২০৪, 





























| ইহ হাটা রহ, আগাণে অনি সাল 

৬ ইমা আন্ত হা 

ন. সেকালের প্রথা মাফিক হজের মৌনুমে সারা 

বলার অপেক্ষা রাবে লাগে সমাবেত হতেন কানার শ্াঙ্ছনে। ইমান 
তারকা-মুহাদ্দিসগণ 

রি গর পি রা বেডে 


করে হাদীসশাস্রেক এই তারকা মনীষীদের জান 
জীবনে ৫৫ বার পবিত্র করেনায়। এভাবে হাদীদের প্রতি আহার 









এডি 9৮৮ এ ৮ শচ 
আনাদেরকে হাদীসানতের নিত নিশার ইবানে কিদাের কাছে 
নিয়ে চথো। 
নে রাপথার বা হলো হযরত ইমাম গলা এনা ইমাম গুফিয়ান সাওরী 
হাদীসের সর্নোঠ। উপাপি আনার দুমিনান ফিণ হাদাস_ এ আখিত 
এর ধন মানিত। গরা রথঙেন মিসয়ার হারীসাঞজের নিক্চি। আর 
সেই নিগার গলেছেন 
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০1588 
পরান হণীফার সঙ্গ হাদীস পরেছি । হিনি 'আনাদের 
পর বিজী হয়েছেন । মুহদ ৫ পররহোজগারীতে নিম তয়রেছি। 














নি এগারশ মুহাদ্দিসের কাছে আমি হাদীস 
হবনুল ্রীর চাইতে শোেষ্ঠ কাউকে পাই নি 









নান আমের ইবনে শারাহীণ। কারও ক্ষার 
জন্ুহণ করেছেন ॥ তখন হযরত এনর বাদিয়ার 
হাবেছ হম 
পিখেছেন _শাবা রহ, পাচশ সাহারার 
চরাযরা, হমরত আয়েশা দিন্দাকা, ইমা 
আবনুঘ্াহ, আনদুগ্লাহ ইলনে আববাস, আনদুষ্তাহ ঠানে 
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বাল সালেদ নাহ, লাল হাদীস__২: ২৮, ৯৪৪ 








ও ইমাম আৰু হানীযা রহ, আকাশে অদিত নাম 


ইবনে শু'বা রাদিযারাহ আনহমের মতো প্রখ্যাত সাহাবীগণের ছাত্র । হযরত 
হামার রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলয আহরণ 
করেছেন সরাসরি তার হাতেগড়া সোনার কাফেলা সাহাবায়ে 
থেকে। অতঃপর দেই সোনালী অননাতায় নির্মাণ করেছেন তার তানেই 
সা। জ্ঞানের অনন্য বৈশিষ্টো ছড়িয়ে পড়েছে নাম। আরেক খ্যাতিঘান 
তবেই সুদ ইবনে লিরীন রহ. বলেছেন_আমি যখন কুায় আসি 
দেখি__শা'বীর বিরাট পাঠশালা! অথচ তখনও বিপুল পরিমাণ গাহানী 
জীবিত 

ইমাম মুহবী রহ. বলেছেন, আলেম হলেন চারজন। মদীনা মুনাওয়ারায 
সাঙ্গদ, কুফায় শাববী, বসবায় হাসান বসরী আর সিরিয়ায় মাকহুল। মর্যাদার 
জন্যে আর কী চাই। হাদীসশান্ত্রের কেন্দ্রীয় বাকতিতব__ার তন্টোনধানে 
সংকলিত হয়েছে জ্ঞানের এই মহান আধার তিনি বলছেন__জগতের হেষ্ঠ 
চার আলেমের একজন হযরত শা'বী রহ.। সায়াদুনা আবু হানীফা রহ. 
হাদীস পড়েছেন তাঁর কাছেই। বরং হাদীস পাঠের প্রতি তাকে স্প্রথয 
শাবী রহ.ই উৎসাহিত করেন। ইমাম শা'বীর চর্চার মূল বিষয় ছিল হাদীস 
পঠন ও পাঠন। ইমামুল হফফায শ'বা রহ. ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইয়াজিদ 
ইবনে হাকন এবং আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক 
রহ. এর উসতাদ প্রশ্যাত মুহাদ্দিস আসিম আলআহওয়াল রহ. বলেছেন-__ 


৩০৯৮৮ ৮ ভা এ এ এ 1 ৩) ৩ 
এল 
কুফা বসরা এবং হেভাজের মুহান্দিসগণ বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে 
ইমাম শা'বীর চাইতে চড় আলেম আমি আর কাউকে দেখি নি। 
আমের শা'বীর সান্িধ্যে েকেই হাদীনের জ্ঞান আহরণ করেছেন ইমাম 


আবু হানীফা রহ.। আর শা'বী রহ. কি বলেছেন__সেও স্মরণের 
্সিন্দুকে তুলে রাখার মতো । বলেছেন__ 
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উল আলামিন বুবাল_-' ৯৯৪: ফিকহ আহালল ইরাক__১৩৬ আসরুল 
নিস__২ ২৫৪: 








এ ইমাম আৰু হানীঙ্া রহ 


আমরা ফকহ নই। হবে কপা হলো 
আর ফক্াহদের কাছে পৌছে দিয়েছি 


এ শুধুই নলিবের কারিশমা! 


আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. 
ওফাত ১১৪ হি.। ইমাম আৰু হান 
একজন । তিনি শতাধিক সাহাবীর সাঃ 









রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আনু সাঈদ খুনরা রািযাল্লাহ 
যুহরী, ইমাম আওয়াঈ ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে নক্ষত্র উলাল 
তিরমিযী ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনে 
হাদীস সংকলন করেছেন । ইমাম বুখারী তো স্বীয় সহীহ খ্র্থে হার 
অভিমতও উল্লেখ করেছেন! 

জ্ঞানের উচ্চতা ছিল অসামান্য । একবার হযরত আবনু্লাহ ইবনে ভাব্বান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় আগমন করেন। লোকজন এনে তাকে নানা 
মাসআলা জিজ্ঞেস করে । তখন তিনি বলেন__ 

4৮০ ০৪০০ ৩৮ ৩৬০ 

মাসআলা জানার জন্যে তোমরা আমার কাছে আসহ! অথচ 
তোমাদের মানে; আতা ইবনে আবি রাবাহ আছেন। 

একই কথা বলতেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহও। 
হতো 

















ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাসীদ_১৬৯ পৃ আঙাকল হাদীস 







































সহজ কথায় প্রশী 





লতা লহারণ, কার পৰি হেরে বসে সেই লে 
মর করেছেন আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ.। ভাগ্যবান আবু হানীফা 


রহ. শতাধিক সাহবীর জনন এবং হাদীসভাার তিনি আহরণ করেছেন 


হ্যরত আহার হুদ থেকে। ফাজাযাহললাহু খায়রান । 


আবু আবদুল্লাহ নাফে রহ. 

ওফাত ১১ হি. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদদিযাললাহ্ছ আনহু এর 
আজাদকৃত গোলান। ভর ইলছের বিহ্ত বর্ণনাকারী । তাছাড়া হযরত 
হযরত আবু সান খুলরী ঝাদিহাল্লাহ আনহু হমরত রাফে ইবনে খানীজ 
রাদিয়া্রহ আনু এবং হযরত উদ্মে সালামা রাদিয়াল্লাহ আনহাসহ 
বহুমংখযক সাহাবীর ছাত্র পক্ষান্তরে ্রকাবানীর সমকালীন ইমাম ইবনে 
ভুরাইজনহ. সিনিয়বাসীর ইমাম অওযাদ রহ. দীনাবানীর ইমাম মালিক 
রহ. যিশরবাসীর ইমাম লায়ন ইবনে সা'দসহ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর 
মতে আরকাগণ তাঁর ছাত্র। সহীহ বুখারীকে যেমন আপাহহল কুতুব_ 
হাদীসের সর্বাধিক বিশ বলা হয অনুনূপভাবে ৩) ৩৮ ৩১ ৩৮ 4৮ 


৮৮ কে বলা হয 'আসাহহল আসানীদ-_সর্বাধিক বিদ্ধ সনদ । 
? আহিলাতুন বুমন-_১৭১ পূ. আসারুল হাদীন_২ :২৬০৭ ইমাম আবু স্থনীফা 


আওর ইলহে হাদীদ-_২৩৫ পৃ. মহা কাসিম 
বা দ কাসিম আবদুহ আলহারেসী, মাকাদাডুল 
অহ হানীফাখালালমহাদিসীন নন পৃ সি 












৬৫| ইঘান আৰু হানীফা রহ. আকাশ 





নাঞষেরহ, বলেছেন, তিরিশ বছর হযরত আনদন্তহ ইননে 
শন এর সান্িধ্যে ছিলান। আর ইনেন ওমর ছিলেন নলীগরির 
[ণে সর্বাধিক ত্রবান বলে বিখ্যাত! অন্যদিকে হযরত 
একে ভার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশে দান' বলহেন। হল 
পর ইবনে আবদুল আজিজ খলীম হগুয়ার পর মিশরের শিক্ষক 
করে পাঠান 
হযরত নাফে রহ' তিরিশ বছর হযরত ইবনে ওমরের বঙ্গে থেকে হিলে 
তিলে সঞ্চয় করেছেন যে জ্ঞানভাগার, আমীরুল দুমিনীলা ফিল হালি 
হযরত আবু হুরায়রা ও উম্মুল মুবিনান আয়েশা নিন্দীকা এবং উন্দে সালামা 
থেকে আহরণ করেছেন ঘে নবী বাণী ও শিক্ষা ইমাম আবু হানীফা দেই 
গব দুধা শুষে নিয়েছেন হযরত নাকে রহ. থেকে | হাদীসের বিখ্যাত সকল 
রনথই অলম্কত এই নাকের নামে । কী বুখারী কী মুসলিম আর কী মুযানতা__ 
নাফে আল ইবনি ওমর-_ছাড়া নবই যেন ফিকে । 


রালিযালল্ 















আবু ইসহাক আসসাবিঈ রহ. 

নাম আমর ইবনে আবদুল্লাহ । ওফাত ১২৭ হি. প্র্যাত সাহাবী যায়েদ 
ইবনে সামুর, জারীর লী এবং বারা ইবনে আঘিব রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমসহ অনেক সাহাবীর ছাত্র । তিনশর অধিক তার হাদীনের শিক্ষক । 
জ্নাধ্যে সাহাবী আটত্রিশজন। কাতাদা, সুলায়মান তাইমী, ইমাম আ'হাশ, 
. সুফিয়ান সাওরী, যায়েদা, শরীক এবং সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার 
বলেছেন, আমরা হাদীস পেয়েছি চার ব্যক্তির মাধামে । ইমাম যুহরী কাতাদা 
আবু ইসহাক সাবিঈ এবং ইমাম আ'মাশ রহ. তিনি আবু ইসহাক সাবিঈ 
সম্পর্কে আরও বলেন__ 


১৮ ০৮9 ৬৬ এ 





“দিম আলামিন বঝালা, তাযকিরাতুল হুডাজ ও তাহবীরত তাহবীসহ পি হে 
সর আসাকুল হাদীস__২ : ২৬১: ইমান আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস--২৩৫; 
লাতুল ইমাম আবী হানীফা বাযনাল দুহান্িসীন__৭৯ পৃঃ 


-৫ 


__ আজি 


৬ 
হেরি সম্পর্কে সবচে ভালো জানতেন আৰু 
ইসহাক। 

যাগা বং 1 হাদীসশান্্ের উল্লিখিত চার কেন্দ্রীয় ব্যয়ের 

রর এর উ্তাদ।+ তারপরও কেউ যদি মনে 
করে ইমাম আৰু হানীফা রহ. হাদীসজগতের উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন 
না. ভাহলে তার মতি সম্পর্কে সন্দেহ না করে উপায় থাকে কিঃ 


ইমামুল হারাম আমর ইবনে দীনার রহ. 

ধ্যাত তাবেঈ। ওফাত লাত করেছেন ১২৬ হি. সালে । হযরত আবদুল্লাহ 
আবদুরাহ ইবনে জুবায়ের, আবু হুরায়রা এবং হযরত আনাস রাদিয়া্াহ 
আনহুম এর মতো খ্যাতিমান সাহাবীগণের ছাত্র। পক্ষান্তরে তার ছাত্রদের 
তালিকায় রয়েছেন আমীর্ল মুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা, সুফিয়ান সাওরী, 
আওযাঈ এবং সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার মতো জগদিখ্যাত নক্ত্রগণ | 
রিজালশান্ত্ের বিখ্যাত ইয়াম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেন__ 
আমাকে হযরত শু'বা নিজে বলেছেন__আমর ইবনে দীনারের চেয়ে অধিক 
নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস আর দেখি নি। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.__বুখারী 
শরীফের প্রথম হাদীস যার সনদে বর্ণিত হিনি বলেন, ইমাম আবু হানীফা 
এই একটিমাত্র কথা বলে শ্রামাকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দিলেন_ 


১৩০৬৮৮০০৪৮৭ ০৯ 
'আমর ইবনে দীনারের হাদীস সম্পর্কে তীর শিষাদের মধ্যে সবচে 
বড় জান্তা এই সুফিয়ান 


ইমাম বুখারীর উদভাদ আলী ইবনুল মাদিনী রহ, বলেছেন-_আবদুল্লাহ 
বিনে আবাস রাদিাাহ জানহ এর ইলমের উততরধিকার লাভ করেছেন 
ছিল ছয় শশ্য। থা-_সাঈদ ইবনে জুবায়ের, আতা ইবনে আৰু রাবাহ, 





৯৯৯ 
হাদীস ২ * ২৬৩ ইমান অবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস-_২০৯ পৃ 


নল ইমাম আবী হানীফা বয়নালুহদিসীন_ ৮৩ 
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তিরনিবী, নানা, ইলনে মাজা_ সকলেই স্থছে 
সবার হাদীস উদ্ধত করেছেন 


আবুয যুবায়ের মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম আল মাল্টী রহ. 

হাদীন শাল্তে ইনাম আবু হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট উদতাস। ওফাত £ ১২৬ 
হি.। ইতোপূর্বে আমরা আতা ইবনে আন্ন রাবাহ রহ, এর ব্াক্তিভের কথা 
বলে এসেছি। তিনি হাদীনশান্্ের এই মহান ইান মুহাম্মদ ইবনে 
মুসলিনের প্রশংসায় বলেছেন_-আনন্া সবলে নিলে হযরত ক্লাবের ইবনে 






আবদুল্লাহ রহ. এর কাছে হাদীস পড়তে মেতাম। পড়ার পর নে 
পরস্পর পাঠ পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখতাম হাদীস ল দুস্থ 


থাকত আবুয যুবায়েরের। ইমাম আইঘুব আসদাখতিয়ানী তার ননদে 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রখ্যাত চার আবদুল্লাহর চারজনই শক্ষক। 
তাছাড়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত জাবের এবং 
হযরত আবুত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর গুণমান ছাত্র ছিলেন 
তিনি। 

আর তার শিষ্যতের তালিকা উদ্ভুল করেছেন হাদীন জগতের বিদিত নক্ষত্র 
ইমাম যুহরী, ইযান আ'মাশ, হাম্মাদ ইবনে সালামা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ 
আলআনসারী, সুফিয়ান সাওরী এবং সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার মতো 
যাজিগণ। হযরত জাবের ইবনে আবদুল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিশি্ট 
ছাত্র ভিনি। হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা রহ. হযরত জাবের 
রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসের বেশির ভাগ তীর কাছেই পড়েছেন এবং 
২ 


পারল হাদীস_-২ 3 ২৬৩ ইমাম আব হানীফা আওর ইস হাদীর_২৩১-২৪১ 
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রী / 


নীফা রহ. আকাশে অদ্িত 
৬৮] ইমান আৰু হানীফা রহ. নয 


জ দই বা করেছেন! কিতাবুণ আছার-এ ইমাম আবু ইউ 
এইভাবে লিখেছেন__ এ 
এ লাতিন পতএস ত পগস এ ৯৬৬ 
৭ 
হাদী ও ফেকাহ শান্তর অবিসংবাদিত স্রাটগপের পরশে বড় হয়েছেন 
ইলম আবু হানীফা রহ. এই দশ্াটগণের তালিকাও অনেক দীর্ঘ। আল্লা 
৮ /০৪ এ 
ভার ভাবেঈ উদতাদই ছিলেন চার হাজার। অন্য উসতাদের 
সংখ্যা কত হবে ভেবে দেখ? 
ইবনে হাজার মনতী জগদিগ্যাত শাকিঈ আলেম । সুতরাং তার বথার গুরু 
আছে। আরেক খ্যাতিমান শাফিঈ মুহাদ্দিস ও সব্যসাচী লেখক ইহা 
জালাম্ুদদীন সুমৃতী রহ. ইমাম আনু হানীফা রহ. এর বিখ্যাত উত্তাদগণের 
তালিকা দিতে গিয়ে ৭৬ জনের নাম উল্লেখ করেছেন ।৩ 
সুতরাং এ এক অন্তহীন দরিয়া। জগতে খুব কম ভাগ্যবানই সৌভাগোর 
এতটা বর্ষণে সিক্ত হতে পেরেছেন । সেইসব ্হামতি শিক্ষকদের জ্ঞালধারা 
তার জীবনে এসে সৃষ্টি করেছিল এক অপার সমুদ্র। সেই সমুদ্র যেমন 
অগণিত তৃমিতকে ডু করে অবারিত হাতে তেমনি বে চলে শেষঠধ্ের 
হেঠকেন স্মারক হয়ে। আর গেয়ে যায় নিত্য সংকটের দীত্ত সমাধানের 
গজ পবিত্র ধর্ম ইসলামের চিরতকণ ও নিভাসনুজ এই বৈশিষ্ট্য এক আনু 
হাশাফায় এসে যেভাবে হাজার বছর ধরে দীপ ছড়িয়ে চলেছে__এতো ভর 





তি এটা সগাএ 


১2৯ ০১১১০ 
আৰু হানীফা 
যদস_১৯৮পু। আও ই হাদীস_২৪২; ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলছে 
তবু সইফা_-২১ পৃঃ 
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গে 


৬ ইমান আৰু হানীফা রহ. আকাশে অক্িত নাম 


ইমাম যুহরী রহ- 

ওফাত ১২৪ হি. শুরুতে সহীহ বুখারী থেকে যে তিনটি হাদীস 

হত করেছি এই তিনটির দুটির সনাদেই ইমা মুহরী নান রযেছে। টাকে 

-আলামুল হুফফাজ' হাফেষে হাদীসগণের মধ্যেও সেরা বলা হতো। 
্লাহ ইবনে ওমর, সাহল ইবনে সাদ এবং আনাস ইবনে সালিক 

রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ অনেক বড় বড় তাবেঈর ছাত্র। লাঈন ইবনুল 


সুারাব রহ. এর সান্ি্যে প্রায় আট বছর থেকেছেন। ইমান আবু হানীম 
ইমাম মালিক ও ইমাম আওযাঈর মতো নক্ত্রগণ শর ছাত্র। ওমর ইবনে 
আবদুল আজীজ রহ. বলেন__ 
৬৮ ৮৫ শত আহ পা এ ৩৪৫ 

অতীত সুন্নত সম্পর্কে যুহরীর চাইতে ভালো জানে এমন কেউ 

বেচে নেই। 
ওমর ইবনে আবদুল আজীজ রহ. এর আদেশে হাদীস সংকলনে 
গঘলনোনিবেশ করেছেন। সংকলনের পর সংকলন করে খলীফার সববীপে 
প্রেরণ করেন। খলীফা তার শাসনাদীন বিভিন্ন শহরে তা প্রেরণ করেন। 
এভাবে সরকারি উদ্যোগে হাদীস সংকলনের মহতি প্রয়াদে ইমাম যুহরী 
কেন্দ্রীয় বাক্তি হয়ে উঠেন । 
ইমাম বুখারীর উত্তাদ আলী ইননুল মাদীনী রহ. বলেছেন__ছেকা ও 
নির্ভরযোগ্য রাবীদের ইলন হেভাচো যুহনী ও 'আমর ইবনে দীনার, বলরায় 
কাভাদা ও ইয়াহইয়া ইলনে কাছীর, কুফায় আনু ইসহাক সাবি ও 
আ'নাশের নাইনে নয় | অধিকাংশ সহীহ হাদীস এই ছর় রানীর বাইরে যায় 
না। 
আমাদের জানা মতে উল্লিখিত ছয়জনের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর ছাড়া 
অবশিষ্ট পাচজনের কাছেই ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস পড়েছেন। 
উ্দুল জুমানে তাদের নাম সংরক্ষিত আছে। 
মিশরের ইমাম হযরত লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন__আসি ইমাম যুহরীর 
মতো এতটা বিপুল জ্ঞানের অধিকারী কাউকে দেখি নি। তারগীব ও 
অরহীব বিষয়ক হাদীস হোক, আরব বংশ কেন্দ্রিক বর্ণনা হোক, কোরআন 
সার কথা হোক কিংবা হালাল-হারামের বিধান হোক__দেখেছি সবই 
অর সবদর্পনেঃ সবকিছুতেই তিনি অলী! ইমাম যুহরী নিজেই বলেছেন__ 


আমনা 


1 





রঃ 







কাশে অসিত ন 
ও ইল আর নক আলাশে অত সাম 
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এমন হয় নি__আমি আমার মনের সি্দুকে কিছু সংরক্ষণ করেছি 

তারপর তা ভুলে গেছি। 
তি এই শাখিত বলেই তিনি ছিলে কাগের শে মুহাদ্িস। আমর ইবনে 
উঠি 1 . 

৬ ০০৬০০ শা 9০৩ 

হাদীদের হুবহু বর্ণনায় মুহরীর চাইতে শক্তিমান কাউকে দেখি নি। 
ইছাম আবু হানীফা রহ. এর শানিত প্রৃতি আন প্রতীক্ষিত ভলিাতের জানো 
তো এনন শিক্ষকের দারিধাই কানা ছিল । দয়াময় প্রস্তর অপার কৃপায়, 
দেই ধনে ধন্য হরোছেন আমাদের ইমান রহ, 





হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান 

এই সব নক্ষত্রনম মনীষীগণের জ্ঞানঝর্ণায় শ্্রাত হলেও ইমাম আবু হানীফা 
রহ. এর জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত যার নাম-_তিনি হলেন 
হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের অনন্য ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান রহ. ৷ 
১২০ হিজরি সনে তার ওফাত হয়। সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক 
রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ছাত্র। ইবরাহীম নাখাঈ রহ. এর কাছে ফেকাহ 
পড়েছেন। আমীরুল যুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা ও সুফিয়ান সাওরী রহ. 
তার হাদীসের ছাত্র। 

ইবরাহীম নখাঈ রহ. ছিলেন হযরত আলকামা ও মাসরূক রহ. এর বিশিষ্ট 
ছাত্র। ওফাত ৯৬ হি.। বিখ্যাত তাবেঈ। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইলমী আসনে সমাসীন হন অসামান্য দক্ষতায়। 


7 তেমনি সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ. বলতেন__ 
নাদের মাঝে ইবরাহীম নাখাঈ পাকতে আমাকে জিজ্েস করছ কেন? 


" ড. খালেদ মাহমুদ, াসাকল হাদীস__১ , 
এলাহী ারনীর লি ফা ২০৯৬ সতী, অল সহী পেত 


৯] ইমান আৰ হাসীলা হালে অনিতা 


রত হাম্মাদ রহ. পরবর্তী বয়ে এই ইনরাহীন লাগার রঃ 
হব আর ইমাম আৰু হানীফা রহ. এই মানউদী হাসন অমৃত করেন 
হারত হাম্মাদের ওফাতের পর! হযরত হাম্মালের সলদে ইমাম বুলি 


হয় সহীহ ছে হাদীস সংকলন করেছেন ছানি 

বর্ণনা করতেন। এর মধ্যে দুই হাজার হযরত হাম্মাদ রুহ. 
আর অবশিষ্ট দুই হাজার অন্য সকল উসতাদের সুত্রে 
অতঃপর এই আকাশে এ্রুবতারা হয়ে এই দে ্ধলেছেন__আজো দ্বলছেন 
সমান আলো ছড়িয়ে । যেমন গাছ তেল ফল কিংবা যেমন গুরু তেমন 
শিষ্যের প্রচলিত প্রবাদ এতটা দীপিত রূপে ইতিহাসে হাসতে পেরেছে তার 
উপনা আনরা আর কোণায় খুঁজব'£ অতঃপর শর পরশে এনে হীরা 
হয়েছেন যারা সেও আরেক বিস্ময়! নখন ভাবি__এই আবু হানীফা 
আমাদের ইমাম-_বুকটা গর্বে গৌরবে তৃপ্তিতে আস্থার আকাশ ছুয়ে যায় 
নাদান বালকদের উড়ন্ত ধুলো পড়ে থাকে পায়ের নিচে। ফাজাযাহুপ্লাহু 
আহসানা মা ইয়াজঘি বিহি ইবাদাহুস সালিহীন। আমীন!! 















ফলেই যখন বৃক্ষের পরিচয় 
হাদীসশান্তেন নক্ষত্রপুরল্ব ইমান বুখারী রহ, বলেছেন_ 
5০এ৭ ৮ ও ভি] ০০০ ৮ জি 
হাদীস জাহরণের উদ্দেশ্যে আমি কুফা নগরে কতবার গিয়েছি 
বলতে পারব না।” 


হাদীসশান্ত্বের এই সাধক ইমাম যে শহরে বারবার ফিরে আসেন সেই 
শহরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ. | এভাবেও বলতে 
পারি-_যে শহরের প্রথম শিক্ষক প্রিয়তম নবী সাললার্াহ আলাইহি 





' ফিকহ আহলিল ইরাক ওয়া হাদীনুহুম-_১৪১; আসারুল হাদীস_২ ২৫৭ 
: ইমাম জানু হানীফা আওর ইলমে হাদীস :২০১৪ 
ফিকহ আহলিল ইরাক ... ১৪৭ পৃ. 





নি 


ব্য ইমাম আরু হানীফা রহ, আকাশে অত নাম 


এর ব্রিয়সঙ্গী আবদুললাহ ইবেন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু নন 
গা নী শিক ইস আর হানা হই 
ফেকাহ উল শাস্ত্রে এই মহান ইমামের ব্যতিভুবনে প্রবেশের আগে কে 
বাইরে থেকে আরেকবার দোখে নিতে ঢাই। কথায় আছে_' ফলেই বৃক্ষের 
পরিচয় ইনাম আৰু হানীফা বৃক্ষ তার নির্মাণ বৃত্ত এবং গভীরে 
প্রেধিত শেকড় সম্পর্কে সামানা আলোকপাত করেছি! এখন আলোচনা 
করতে চাই সেই ছায়পরসারিত মহান মহীরুহের ফুল ও ফল সম্পর্কে। 
আমরা জেনে এসেছি ইমাম আবু হানীফা রহ. ইলব আহরণ করেছিধেন 
চার হাজার উসতাদের কাছ থেকে । জগতের সেরাদের সঞ্চিত জ্ঞানরস শুষে 
যখন বসেছেন শিক্ষকতার মহান কুরসীতে তখন আহরিত শী জানের 
বিমল জ্যোতি আর মদির নৌরভ আলোকিত সুরভিত করেছে চারপাশ। 
আলার টানে আর সৌরভের মোহন আকর্ষণে চাতকের মতো ছটে এসেছে 
তৃষ্কাকাতর শিক্ষার্থীর কাফেলা । তাদের সংখ্যা কত- নির্ণয় করা কঠিন। 
ড. মুহাম্মদ কাসেম আবদুহ আলহারেসী! একালের গবেষক। পাকিস্তানের 
জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া থেকে ডষ্টরেট করেছেন। তার 
'অভিসন্দর্তের বিষয় ছিল__ 


এ ক ২৮৮ ৪৮ অর 
সরল কথায়__ইমাম আৰু হানীফা ও হাদীনশান্্র! 


তিনি প্রায় সাতশ পৃষ্ঠার এই গবেষণাপত্রে হাীসশান্ত্ে ইমাম আৰু হানীফা 
এর শিকার পতি পার এক নাতি তালিকা আবুরনফা 


(০91 ০0৮ এ) ৪। ৮৫ ০৯৪ ৪৮ ৬ এ টিন 
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লা 

রি হে স্প্ট_একশ কিংবা তারও বেশি এমন 
বর মুহাদ্দিস ইমাম আৰু হানীফা রহ. এয সুজ হাদীস 
করেছেন যাদের কারো সম্পর্কেই পরিচিত নির্ভরযোগা 
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৭৩ ইমাম আনু হানীফা রহ. আকাশে অন্ত লাম 


কোনো ইমান নেতিবাচক সমালোচনা করেন নি। 

প্রত্যোকের সম্পর্কে বলা হযেছে__ে 

বিশস্ত। আর তাদের অধিকাংশই নিশ্ত নিশি 
১ 

রা 








একশরও বেশি ধার বিশিষ্ট বানিত ও হাদীসশান্ে 'হাফেম' উপাদিতে 


হাদীলশাল্ল সম্পর্কে যার সামান্যতন পড়াশোনা আছে তিনি বু 





ছাত্র আছেন তীকে এই শাস্ত্রের অথ্পিক না মানার অর্থ লিজের অনি 
সম্পর্কে অন্যের মনে সংশয় উৎপাদন করা ছাড়া আর কিছুই নর । হাসাকর 
হলেও লত্য_ ইতিহাসের কতিপয় মেধানী আনিক এই কর্ম করেছেন? 
বিষযটি স্পষ্ট বরার জন্যে আমরা উপবা হিসাবে এখানে ইমাম শ্রাভম রহ, 
এর করেকভান শিখ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছিঃ 





ইমাম আবু ইউসুফ রহ, 

নাম ইয়াকুব। উর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ সাদ ইবনে বুজায়র রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ছিলেন প্রিয় নবীজির সাহাবী। ওহুদ যুদ্ধের দিন নবীজির সামনে 
উপস্থিত করা হলে ছোট বলে ফিরিয়ে দেন। ইমাম আবু ইউদৃফ জনুযহণ 
করেছেন কুফায় ১১৩ হিজরিতে। তাবেঈনের এক কাফেলা তার শিক্ষক । 
ভাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা বহ. ছাড়াও হিশাম ইবনে উরওয়া, 
ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আ'মাশ, আতা ইবনুয যারির সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মাগাজির প্রখাত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও তীর 
উসভাদ। তার ছাত্রসংখ্যা্ চুর তন্মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, বিশর 
ইবনুল অলিদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাস্ছল ও ইমাম মুহাম্মদের মতো 
তারকা ব্যক্রিবাও রয়েছেন ।৯ 

দীর্ঘ সতের বছর থেকেছেন ইমাম আৰু হানীফা রহ. এর সারিখ্যে॥ হাদীস 
ও নিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত ভিন ইযাম__ইমাম আহমাদ ইবনে হান্ছল, 
ইয়াহইয়া ইবেন মাঈন ও আলী ইবনুল মাদিলী রহ._ত্াকে সেকা__ 














' মকানাতুণ ইমাম আতী হানীযা নাযনাল মুহদদিসীন--১৯৯ পু 
হাফেয যাহাণী, আনাকিবুল ইমাম আবু হানীফা ওয়া সাহিবাইহি _আগরামা যাহেদ 
াওসারীর টাকাসহ: ৪৯-৫২ পু.) 


এ টি বিজন 





০ গর বসান আকাণ চি াম 
করতেন। তাঁদের তিনজনের প্রথম দুইজন তো 

নাম সদর তিনজনই ইমাম বুখারীর বিশিষ্ট উসতান। 
হর াকে হাষিুল হাদীসগণের মধ্যে গণ্য করেছেন 
হাফেয হ্ধজনধর ক্ষেত্রে ইমা বুখারী যে ইমাম আহমদ 
তাছাড় তন সেই ইমাম আহমদ বলেছেন-_'আমার 
হত সৃষ্টি হয় সর্বপ্রথম আমি ইমাম আবু 
ভেতর, সারিধো যাই এ থেকে অনুমিত হয় হাদীসশানত্রে তীর 
ইমাম নাসাঈ ও ইমাম বায়হাকী রহ. ভীকে 


ালেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন |হি. ২৩৩] ইমাম 
নিয়োগ মুদি বলেছ নীন অনাতম নক্ষত্র মনীষী তর ছাদের 


ইমাম বুখারীর একান্ত কাছের উসতাদ আলী ইবনুল মাদিনী রহ. 
বলেছেন-_ 
২৮ এ ৬ প্র] এত স ৩৬৮০০ এ 3 
৬৮০৩ 


হবরত আদম আ. থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের 
সান হাদীস লিখেছেন এমন কাউকে আমরা জানি না। 


আই ইযাম আহমদ বলেছেন-__ 
ইয়াহইয়া যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীসই নয । 
ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন_ 
আমি আমাকে আর কোনো আলেমের 
টু বেছি হা হবেন টা সু ভব নি 
এই ইয়া ইল মাঈন রহ. শু ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র ছিলেন 
জে হাদীসের ইমাম যনে করতেন এবং ফকীহগণের মধ্য সর্বাধিক 
বং 'আসবাত ফিল হাদীস' বলতে 
কও বলতেন । মজার বিষয় 
বা থর সালে এসে নিভেকে অতি চেনে করতেন, 





এ! ইহার আব্‌ হানীফা রহ. আকাশে 






যেখানে বলেছেন_ ইয়াহহয়া 
হগাম না পেটা হাদীসই লয়--সেই ইয়াহইয়া 
জানেলর রী ছিলেন এবং ইনাম আবু হানীকার মতানুলাদে 
ফোর্কা ১ 
পরার আবু ইউপুক রহ. বা দীর্ঘ সতের বছর বিরাম তানের 
এই হলেই র্পরসবী বৃক্ষের নামই উদ্মাহর থোষ্ঠ ইমাম আবু হানাফা বহু. 
আভা বলা যাবে__ হানাফী মাজহাব হাদীসদঘনিষ্ট নয়? ইনসাফ ও 


পরও কি 
রি অনেক বড় নেয়ামত । 


সততা আল্লাহ ভা 


আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. 

হযীসপানে স্বচ্চ সম্মানজনক উপাধি আমীরুল মু্নীন ফিল হাদীদ_ 
হাদীসনত্রা! আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (হি. ১১৮-১৮১) নেই 
মহাজানী সত্রাটগণের অন্যতম। শাস্ীয ধারণা যাদের আছে, তাদের কাছে 
হবরুল মুবারকের সর্ধদা প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট _ হাদীসশান্ের 


তারকা মনীষী সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, ইসহাক ইবনে 
রাহওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন তর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন, 
তকে হাদীসশাস্তে বিশ্বস্ত ইমাম মেনেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
বলেছেন__ ইবনুল সুবারকের কালে তারচে' অধিক হাদীস পিপাসু কেউ 
ছিলনা। 

যদীসশান্্ের আরেক প্রবাদপ্রতীম সম্রাট শুবা রহ. রিজাল শান্তর প্রথম 
ইমাম শু'বা। চারশর মতো তাবেঈর শিষ্য। সুফয়ান সাওরী ও ইবনুল 
সুবারকও তার সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইরাকে হাদীসের জ্যোতি 
ঘড়য়েছে তার মাধ্যযেই। তিনি বলেছেন-_ইবনুল ঘুবারকের মতো কেউ 
আমাদের কাছে আসে লি। জগত আলোকরা মুহাদ্দিস ও ওলি ফুঘায়েল 
ইবনে ইয়াজ রহ. বলেছেন_ ইবনুল মুবারক রহ. চলে গেছেন, কিন্তু তার 





নাল চিল ১৫ পা এর আলাল হস ৯৯৯৮৭ ০ 
০১১০ 





রহ, বলেছেন-_ আল্লাহ ভায়ালা জগতে মহ 
পবগুলোই ইসনুল গ্লবারককে দান করেছেন 





সাঙ্গ আল্লাহ তায়ালা তা 
হাদীন ফেকাহ ভা সাহিত্য যুহদ তাকওয়া এবং জিহাদ ও বীর 
ছিলেন ইতিহাসের প্রবাদ পুরুঘ। ইমাম লববী রহ. বলেছেন-__আবদুল্লাহ 
ইবনে মুবারক ছিলেন আমাদের ইতিহানের অবিসংবাদিত ইমাম ও মনীষী। 
একবার এক মজলিসে এক বাক্তি তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে “আলিমুন 
মাশারিক' পূ্বৃিবীর বিজন বললে ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. ্রতিবাদ 
করে উঠেন। বলেন__কী বিপদ: পূ্বপৃথিবীর আলেম বলছ! 'আলিমুশ 
শারকি ওয়াল গারব-_ পূর্ব-পশ্চিম সম পৃথিবীর বিজ্ঞজন ইবনুল মুবারক। 
আর হবেন নাই বা কেন? চার হাজার শিক্ষকের কাছে ইলম শিখেছেন। 
নু এক হাজার যুহাদদিসের দনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী 
বলুন আর সহীহ দুললিমই বলুন-_ইবনুল সুবারকের হাদীস ছাড়া পূর্ণত 
পাবে না। জ্ঞানের আকাশে উজ্জল এই নক্ষত্রপুরুষ যার শ্লেহ ও শিক্ষা- 
দীক্ষার ফসল তিনিই উম্মাহর সানিত ইমা আবু হানীফা রহ-। আমীরুল 
সুিনীন ফিল হাদীস আবদু্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কিভাবে দেখতেন তার 
শর্ট শিক্ষক আবু হানীফা রহ. কে_ তার ভাহায়ই শুনুন! বলেছেন__ 
আমরা যখন ইমাম আবু হানীফার সামনে বসতাম তখন মনে হতো 
বাজপাখির সামনে বসা দ্র পাখি। তিনি এও বলেছেন_ 


4 এ 01৮ 





শির 

* টীকা_ তাবু সহীফা, মাওলানা আশেক ইলাহী 

আসাকল ফাজিরে মাদানী 
হাদীস__২:২৯৫. ফিকহ আহলিল ইরাক_১৭২ পু. 


৬০ পু 


১৫ 
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৷ ফলেই বৃক্ষের পরিচয়! তাছাড়া লাদার গাছে কি আন পৰে? 





কথাগ বলে 
কেক নারির হাস সপ বায যান বে মান আনু 
বাকা ভালো হাদীস জানতেন না-_তখন করশার “হান করা হা আর 
হানীফা ভাে 

উপায় থাকে কি? 

ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. রর 
হাদীস শাস্ত্রের খ্যাতিমান নক্ষত্র ইমাম বুখারীর পরষযাত উসতাদ হায় 


এবং মুসাদ্দাদ রহ. এর মতো মুহাদিসের অন্যতম শিক্ষক : হাফেম যাহাবীও 
এস শন্ত্রের অবিসংবাদিত হাফেপণের নখ শুনা করেছেন 
রন সাওরী, ইমাম আওযা্ঈ, হিশাম ইবনে ওরওয়াহ এবং নুলায়মান 





তখন বলতেন-_এই হাদীস তমাকে এমন এক ব্যক্তি শুনিয়েছেন 


তোমাদের চোখ যার মতো কাউকে দেখে নি 


ানাকল হাদীস__২: ২৯৬, মাকানাতুল ইমাম 
৯৪: সীরাতুন নু'মান শিবলী নু'মানী__২১৫) 


মারার 











মর যন রহ আকাশ সত নাম 
কা 15405 ডি ০০৬৮ 5) ৮ 
ওয়াকীর মতো কাউকে দেখে নি। হাদীস মুখ 


রী নানা থর পতায় পাতায় ফুটে আছে তা ন; 
রা রবের ১৯৭ সনে। ইয়া শাহি, ই) 


জন হি. ১২৯ সনে আর 
রাহাওয়াইহ, আহমদ ইবনে মালী" ও ইয়াহইয়া ইবানে আকছাম রহ. রর 
রে জগত আলোবরা মুহাদদিসগণ ধার শিশযা তিনি শি হযরত ই 
আবু হানীফা রহ. এর ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেছেন- ওয়াকী রহ. 
ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কাছে অনেক হাদীস পড়েছেন । এবং ইমাম 
আর হানার তের অনুকরণ করে ফতোয়া দিতেন 

তারীখে বাগদাদে তার পরিচয়ে লেখা হয়েছে__. 

৬০ ০ ভা ক এড নল ৯1১১০ উঠ এ 

সনদ বিশ্লেষণে ভার মত পাথরে দিখিত সতোর মতো মেনে চলেন 
হাদীসের ইমামগণ | তিনিও বলেছেন__ 

০৬৯৭) এ ৩৪ ৮৮ এন এ ০০ দি 0৩ 
আল্লাহর সন্ত্টির জন্যে হাদীসশিক্ষাদানে ওয়াকীর যতো কাউকে 
দেখি নি আর তার চাইতে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারীও কাউকে 
দেখি নি। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ বুসলিমে ছড়িয়ে আছে হার অসংখ্য বর্ণনা, 
জীপ নি এক বীর ভিন যখন ইমাম জল 
তার মত 

7 অনুসরণ করে ফতোয়া দেন এবং 


০৩ ০৯৯০ 





সস এ ৬৮ ৯ 5) ০৬ 
-৮5৬-৬ » তা ভা 


২ ৯৩০২১২৯, 
+ আসাকল হাদীস, ৭ 
২: ২৯৭ জামিউ বায়ানিল ইলমি ২ : ১৪৯ এর সরে, ইমাম আর 


যী 
ওর ইলা হাদীস -৪০৮ পৃ. সী ুনমা_২১৭ পঃ 





এ ইমাম আৰু হানা আকাশে ছিত না 


গাকী ইমাম আবু হানীফার মতানুসারে ফতোা দিতেন 
লে দীন পড়ছেন. ছে 
ইমান আবু, হানীফা রহ- এবং তীর এই নক্ষত্রকাফেলার অবালে 
আত কেকাহ'ে হাদীস নর্ািত পথের দিশা তাতে মার নে 
ক থাকে না। আর হাদীসের বিখ্যাত ইমাম ওয়াকী রহ. যার কাছে 
শী পড়েছেন তকে হাদীন “ক জানেন বলে লোক হানানোর 
কোনো বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মানুষ করতে পারে না__হে 





বিপুল 





ইমাম মুহাম্মদ রহ. 


হধরত ইনাম আবু হানীফা রহ. এর নির্ভরযোগা ছার তার কলমের ভেতর 
দিয়েই সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে হানাধী মাজহাব জনয হি ১৩২ 
সালে। ওফাত হি. ১৮৯, সালে। তার শিক্ষকের তালিকায় রয়েছেন- 
টিয়ার ইবনে কিদাম, ইমাম আওযাঈ, ইমাম মালিক এবং সুষ্িযান 
সাওরীর মতো হাদীসশাস্্ের নক্ষত্র মনীবীগণ | আর তার ছাত্রের তালিকায় 
ররেছেন- আবু উবায়দ কাসিম, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং ইমা 
শাফিঈর মতো তারকা আলেমগণ । ইমাম মালিক রহ. এর সান্ধ্য তিন 
বছর থেকে মুনা পড়েছেন । ফলে কুফায় ফিরে যাওয়ার পর যখন হাদীস 
পড়াতে শুরু করেছেন তখন পক্গগালের মতো মুয়্তা 
পড়ার জন্যে ঝাপিয়ে পড়েছেন। ইলা শাফিঈ দীর্ঘদিন তব সান্নিধ্যে 
থেকেছেন, বলেছেন_ 
৬০৯ ন্ট 
আমি তার থেকে এক উট পরিমাণ কিতাব লিখেছি 

ইমাম মুহাম্মদ নিজেই বলেছেন-__'আমার বাবা তিরিশ হাজার দেরহান 
রেখে গিয়েছেন। আমি আরবি ব্যাকরণ ও কবিতার গেলে পনের হাজার 
দেরহায খরচ করেছি। আর পনের হাজার খরচ করেছি হাদীস ও ফেকাহর 





আনু সহীফারভীকা-_-৭৫ পৃ আসারুল হাদীস_২:২৯১৪ 
হাকেম যাহাবী, যানাকিরুল ইমাম... ৬৭-৬৯৪ 


০ টু 
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০০ ইসা আর হানীফা রহ. আকাশে অক্দিত নায় 
পেছনে ॥ ফলে ভাষা সাহিত্যে তার প্রতিভা ছিল শানিত ও মানিত 


ভারণেই ইমাম শাফিঈ রহ. বলতে পেরেছেন-__ ইমাম মুহম্মদের চেয়ে ৫ 
কোরআনের কোনো আলেম আমি দেখি নি। টি 





এ ১৯৭ ০ ৪ ১ ১৮ চু এ 1 28৮ ও এএ এ 





আমি চাইলে ভাষা সাহিত্যে তার প্রাুলতার কারণে-এও বলতে 

পারি, কোরজান মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের ভাষায় অবতীর্ণ হযেছে । 
হযরত ইমাম শাফিঈ রহ. এও বলেছেন-_ হালাল-হারাম, ইলাল এব 
নাদেধ মানসুখ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনুল হাসানেরচে' বেশি জানেন এল 
কাউকে আমি দেখি নি' 
এর আগে আমরা পাড়ে এসেছি__ ইমাম বুখারীর প্রিয় শিক্ষক ইমাম আহমদ 
ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর দুগ্ধ শিষ্য। আর এখানে দেখতে 
পাচ্ছি__ইমাম আহমদ রহ. এর প্রিয় শিক্ষক ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম 
মুহাম্মদ রহ. এর দীর্ঘ দশ বছরের বিষুদ্ শিশ্য£ কথা কি এখানেই শেষ! 
আমরা ভুলি নি নিশ্চয়_ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের কথা । হাদীস ও 
রিজালের মানিত ইমাম । ইমাম আহমদ বলেছেন-_ ইয়াহইয়া যে হাদীস 
জানেন না সেটা হাদীস নয়। ইমাম বুখারীর এত বড় উসতাদ-__বুখারী রহ. 
বলেছেন-_আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে মাঙ্গনের সামনে যতটা তুচ্ছ মনে 
হতো আর কারও সামনে ততটা তুচ্ছ মনে হতো না সেই ইয়াহইয় 
ইবনে মাঈন বলেছেন__ 


৮০৬ 
আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান থেকে (তদীয় গ্রন্থ) জামে" সগীর 
লিখেছি।+ 


শুধু যে লিখেছেন তা নয়। পড়েছেন এবং মেনে চলেছেন । এই সূত্রেই তিনি 
মিশে যান ইমাম আবু হানীফার ভ্ঞানদরিয়ায়। তাই ফতোয়া দিতেন ইমাম 


০০০৩৪ এল 








তারিখে বাগদাদ ও আখবাক আবী হানীফার পৃত্রে__টীকা : তাবসঈমুস সহীফা-_ 
৬ পৃঃ 
+ আসার হাদীস_২ ₹ ৩০০৪ 
হা 








মরা শুধু এইটুকু মুক্ত করাতে চাই ইমাম আহমদ তো দিয়েছেন 


দের কিতাব থেকে আর ইমাম মুহাম্মদ নিয়েছেন ইনাম হবু হান 
কে! আর ইমাম বুখারী মে তার লহীহ বানর ভারত 
দু ছড়িয়েছেন তা নিয়েছেন কোথা থেকে? হয়তো এর একটা আলোক 
ইশারাও এখানে লুকিয়ে আছে! আমরা শুধু বলতে চাই_ হাদীস ও 
্কাহব এই মদির সুরভিত পুষ্প যে বৃক্ষের নন্দিত ফসল তিনি করগতের 
হাম আবু হানীফা রহ! 


আলী ইবনে আসেম ওয়াসেতী রহ. 

সথরাকের মুসনিদ' হিসাবে বিখ্যাত এই অনা হাদীসবিশারদ আবুল হাসান 
ত্রাপী ইবনে আসেম (হি. ১০৫-২০১) এর পাঠদান যজলিনে তিরিশ 
স্বাজারেরও বেশি ছাত্র সমবেত হতো । তার যোগ্যপূত্র ইমাম আবুল হুসাইন 
আসেম ইবনে আলী ইমাম বুখারীর অনাতম উসতাদ । বুখারী শরীফেও তার 
সনদে হাদীস সংকলন করেছেন। পুত্রের কাছে এক লাখেরও বেশি ছাত্র 
হাদীস শোনার জন্য সমবেত হতো । বাবা আলী ইবনে আদেমের ক্লাসে বড় 
বড় মনীহী উপস্থিত হতেন হাদীস পড়ার জনো। তাঁদের মধ্যে ইমাম 
হমাইদ, ইয়াকুব ইবনে শায়বা এবং হারিছ ইবানে আবু উসামা রহ. প্রমুখ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আলী ইবনে আসেম নিজেই বলেছেন_ আমার 
বাবা আমাকে এক লাখ দেরহা দিয়ে বলেছিলেন-_এক লাখ হাদীন শিখে 
ঘরে এসো। তার আগে তোমার মুখ দেখতে চাই না। পুর পিতার কথার 
উত রেখেছিলেন তীক্ষ মেধা, শানিত স্মৃতিশক্তি আর অবনত সাধনায় 
গিজেকে এমন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন-_কালের জহরীগণ ডাকে 
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০০০ ৭৩ হা দল ভাত এরা এসএ 

আসেম! হাদীস ফেকাহ ও অন্যান্য শাস্ত্রে 
ওয়াসেতবাসীর ইমাম । তিনি ইমাম আবু হানীফার সূত্রে প্রচুর 
হাদীস ও ফেকাহ বর্ণনা করেন। 

ইমাম আর হানীফা কাছে পড়েছেন অনেক । সারিধয পেয়েছেন দীর্ঘ তাই 

তার একান্ত এই উসতাদ সম্পর্কে মূল্যায়নের অধিকারও পরশ্লাতীত। হিনি 





০ 0০৮০ ০৩ ০৯০ আত ১০৯ 
বদি আৰু হানীফার ইলনকে তার কালের অধিবাসীদের ইলমের 
সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার ইলমের পাল্লাই 
ভারি হবে 
প্রি উসতাদ আৰু হানীফার প্রতি ছিল তার প্রাণের টান। হাদীস পড়াতে 
পড়াতে ক্রানত হরে পড়লে শিশ্যগণ কৌশলে টেনে আনত ইমাম আবু 
হানীষারপ্রদঙ্গ : জার অনি লব করনি ভুলে সভীব প্রাণে হাদীস বর্ণনা শুরু 


ইয়াজিদ ইবনে হারুন রহ. 

5 এক চিরভাস্থর নাম ইয়াজিদ 
হারুন রহ. (হি. ১১৭-২০৬)। 'তাযকিরাতুল হুফফায' হাফিবুল 

হাদীনগণের চরিতাভিধান খরস্থে লেখক আল্লামা যাহাবী রহ. তার সম্পর্কে 

সবিতারে আলোকপাত করেছেন। তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের হাফেয কুদওয়া 

অথপথিক এবং শাইখুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেছেন । এই শাস্ত্রের 


+ ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, চীকাসহ : ৪৯-৫০। 
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" বালেছেন। বলেছেন_আনি ইয়াজিদ ইবনে 
গ্ানো হামীনের হাফেব দেখি নি রিজালশান্ত্ের ইমাম আবু হাতিম 
রহ. বলেছেন__ 

4৬০৮ 453 কল 


নির্ভরযোগ্য ইনাম । তর মতো বাক সম্পর্কে রা মাচ লা 








ভিন ফজর নামাজ পড়েছেন। পাঠক 
পাচ্ছেন ন্যশন্দ অনুরণন-_“এতো আমাদের ইমামের ছবি 


শুধু ছাত্র মা 
আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট ছতর। শুধু ছাত্র 
আর ইমান কজন প্রিয় উল্াের সির করছে লি 





লনা 


এ 4 ৮ 
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_ পারি 


৮ ইমাম আৰু হানীফা রহ. আকাশে অসিত সাম 


অনু হী ক হনীনের সবচে ড় হাফ 

এই হলো আবু হানীফা নামক বৃক্ষের ফুল ও ফল! এই ফুলের স্াণে যন 
মাতোয়ারা সমগ্র পৃথিবী, এই ফলের স্থাদে রসে যখন আধ্ত যুসলিম 
বিশ্ব_সবিশেষ এই ফুল ও ফলের চ়িত ফসলে যখন সমৃদ্ধ সভ্যপৃথিনীর 
সমূহ লাইব্েরী- তখন যদি কেউ সরাসরি গাছটি সম্পককেই আপত্তি তুতে 
চার তখন তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে সংশর জাগাই কি স্থাভাবিক নয়? 
ভয়ের কথা হলো-_এই বালক উন্মাদের কথায় যারা তালি বাজায় তাদের 
আমরা কোথায় পাঠাব? 


ম্ধী ইবনে ইবরাহীম রহ. 

ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন জ্ঞানের অথৈ সাগর । সাগরের বহতা জল 
ও তার সীমানা মাপা যায় না। শাফিঈ মাজহাবের প্রখ্যাত মনীবী মুহাম্মদ 
ইবনে ইউদুফ সালেহী দিমাশকী রহ. জীবনী লিখেছেন সায়্যিুনা ইমাম 
আৰু হানীফা রহ. এর। তার জ্ঞানের বিভায় উজ্জ্বল শহরগুলোর তালিকায় 
মন্ধা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, দামেশক, বসরা, ওয়াসেত, যুসেল, 
মাদারেনসহ বনু শহরের নাম উল্লেখ করেছেন । তারপর বলেছেন__ ইমাম 
আনু হানীফার শিষ্যাদের তালিকা প্রণয়ন সে এক অসম্ভব ব্যাপার 1* 

ভাই সকলেই উপমা হিসাবে কিছু নাম ও পবিচয় উল্লেখ করেন । সেও যারা 
বিশালকায় গর্ব রচনা করেন তাদের কথা। প্রবন্ধের এই ক্ষুদ্র পরিসরে 
উপমার মতো করেও উপমা দেয়া সম্ভব লয়। বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধিতে 
সাহায্য করে এমন একটু ইঙ্গিত আমরা দিতে চেয়েছি এখানে । সেই 
ইন্দিতের বাহক আরেকটি তারকানাম মন্বী ইবনে ইবরাহীম রহ.। জাফর 
সাদেক, ইবনে জুরাইজ এবং ইমাম মালিক রহ. এর ছাত্র। জীবন ছিল 
তারকার মতোই। বলেছেন__ 


টি 
ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস- ৫১ রা 
নাঃ হ টাকাসহ: ৫১$ তাবঈযুস সাহীফা টাকাসহ, 
আবুস সহীফা_ ভীকা 2 ৪৯] 
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ছাড়া কারও কাছ থেকে লিখতাম না। 
হাদীস শাস্ত্রের এই মহান ভ্তলের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লার 
আইন্মা গর রহ. লিখেছেন__ 

০০৯ হি দিও ৯2 ভন ৬) 


১ এপ শি ভোত এর ঝা ০০৪৮ এ 











2 এ এ 
মন্ধী ইবনে ইবরাহীম বলখের ইমাম। ১৪০ দালে কুকার 
এসেছেন। ইমাম আবু হালীফাকে নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন। তার কাছে হাদীস ও ফেকাহ পড়েছেন। হযরত 
ইমামের সনদে বিপুল হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
পাশে অর ঞ। ০৮০৮ ৬৫৮ ৮৭ বিল এ শর্ল 

এ 
মী ইবনে ইবরাহীম হাদীসের হাফেয ইমাম খুরাসানের শারেখ। 
দশ বছর মক্কার পবিত্র হেরেমের পরিবেশে কাটিয়েছি এবং সতেরজন 
আবেঈ থেকে হাদীস লিখেছি! 
ইবনে মাঈন এবং ইমাম যুহলীর মতো নক্ত্র। আর এ কালের পাঠক 
নাছ কাছে চে লহ পরিচয় হলো-_ইমাস খা একাত 
গষ্য। 








টি 


৮৬ ইমাম আর হানীফা নং, আকাশে অদধিত নাম 


সবিশেষ উল্লেখযোগা__হাদীসশান্ত্রে সনদের উচ্চতা 

এখান রী বিষয় বর বাতির সরদার ভিত নিরসিত হয় সন 
শক্তি ও উচ্চতায় যে মুহাদ্দিস ও হবরত রাসূলের করীম সালা 

হি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে সৃতর-মাধ্যয যত কম তার সনদ তত উচ্চ 
ততমর্যদাশীল। আমাদের কাছে বিখ্যাত হাদীসের ছয় কিতাবে সর্বোচ্চ মে 
সনদের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলো-_-সুলাসী'। যে মুহাদ্দিস ও নবীজির 
মাঝে তিনজন উত্তাদ আছেন_যথা তাবে তাবেঈ, তাবেঈ, সাহাবী 
অতঃপর হযরত রাদূল্লহসাযাল্লাহু আলাইহি ওয়াসায়াম-_-তাকে সুলাসী 
হাদীন বলে। বিখ্যাত ছয় কিতাবে এই ধরনের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সনদের 
হাদীস শুধু বুখারী, ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও তিরমিবীতে আছে। মুসনি 
ও নানাঈগতে কোনো সুলাসী হাদীস নেই। আর যেসব কিতাবে আছে তাও 
সামানা। যথা-__সহীহ বুখারীতে ২২টি, সুনানে ইবনে মাজায় ৫টি, সুনানে 
আবু দাউদে ১ডি আর জামে তিরমিযীতে ২টি! মজার বথা কি, যে পাচজন 
উদতাদের সনদে ইমাম বুখারী রহ. এই বাইশখানা সুলাসী হাদীস বর্ণনা 
করেছেন তারা হলেন__মব্বী ইবনে ইবরাহীম_১১টি; আবু আনেম 
'আননাবীল--৬টি; মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ আনসারী__-৩টি; খাল্লাদ 
ইবনে ইয়াহইয়া আলকৃষ্ী__১টি এবং ইমাম আসেম ইবনে খালিদের 
সনদে ১টি। শেকড়ছেড়া মাতাল বালকদের বিচলিত হবার মতো কথা 
হলো--সহীহ বুখারীতে সর্বোচ্চ সনদে বর্ণিত ২২টি হাদীসের সতেরটিই 
সরাদরি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র-সকতী ইবনে ইবরাহীম এবং আবু 
আসিম নাবীলের সনদে বর্ণিত। এও স্মরণযোগা, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ 
আনসারী হলেন ইমাম যুফার এবং ইসাম আবু ইউসুফের ছাত্র ভাই তিনিও 
পরোক্ষভাবে ইমাম জাবু হানীফারই শিষ্য । সুতরাং উন্মাদকে যদি ধুলো 
গড়াবার সুযোগ দেয়া হয় 'ভাহলে নিভে যাবে সহীহ বুখারীর সর্বোচ্চ ২২ 
খানা প্রদীপের বিশটি সাবধান- হে ভালিবাদক সম্প্রদায়! 
উত্তাদ শুধু প্রথাগত গুরুর মতো নয়। য্তী ইবনে ইবরাহীম রহ. 


বলেছেন_ প্রতি নামাযের পর এবং যখনই মনে পড়ে ইমাম হানীফার 
জল কলযাপের দোয়া রি। কারণ- 29 
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৮৭ ইমান আনু হানীফদ রহ. আলাশে তপ্ত 
হ তায়ালা তার বরকতেই আমার জন ইলসের কপাট 
উড হে 

তিনি হান আনু হানীফা রহ, কে শর কালের লবচে' বন শ্া 

বলতেন 
এ০০ এএ এ এ 

শন বিশ্ার ও ভালোবাসায় কতটা মুদ্ধ ছিলেন তার একটা উদাহরশ 
দি 

ইসমাঈল ইবনে বিশর বলেন__একবার আমরা ক্রানে উপর 


তিনি হাদদাছানা আবু হানীফা বলে হাদীন গড়াতে শুরু করলেন। 
এক অপরিচিত লোক বলে উঠল-_ 








মে ৩) ৩ 9০৫১) ভেলে ৩৮ ৩ ৩০৯ 
আবু হানীফা নয়__আমাদেরকে ইবনে ছুরাইজের হাদীন বলুন! 
দ্ধ হয়ে উঠলেন হযরত মক্ঠী। চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠল। বললেন_ 
৬৩০৪ ৬৪ আর্ত ০০৩০ ০৮ পঞঠ। এস খ ৪ 
আমরা বেকুবদের হাদীস পড়াই না। তোমার জন্যে আমার নদে 
হাদীস লেখা হারাম । উঠে যাও আমার মজলিস থেকে। 


দেখা গেছে যতক্ষণ লে মজলিনে ছিল তিনি হাদীস বলেন নি। তাকে 
মজলিস থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার পর জাবার হাদ্দাছানা আবু হানীফা 
বলে হাদীস পড়াতে শুরু করেন! এই হলো ইমাম বুখারীর সর্বোচ্চ শিক্ষক 
এবং ইমাম আবু হানীফার ভক্ত শিশ্য ১ 


এই পূর্ণিষার জোছনা অনন্ত 
এই আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আবু আবদুর রহমান মুকরীর কথাই যদি 
ধরি_ ইমাম বুখারী রহ. এর প্রথম সারির উত্তাদ। অথচ তীর সম্পর্কে 





+ তাবঈয়স সহীফা__ীকাসহ-৭২ পৃ: ইমা আবু হানীফা আগর ইলমে হাদীস, ৩১০ 
পন ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস__১৯১ পুন শাইযুল হাদীস যাকারিয়া রহ. 
সামা লমিউদ দারারী, মাকতাবা আশরাফিয়া দেওবন্দ: প.৩০ 


ট 






ইমাম যুফার রহ. 

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তারকা শি্য ইমাম যুফার রহ.। ইমাম অবু 
হানীফা রহ. এর পর তিনিই তীর আসনে সমাসীন হন। তারপর ইমাম অবৃ 
ইউসুফ। ওয়াকী ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আমরা জেনে এসেছি-__হাদীস ও 
ফেকাহর মানিত ইমাম । ইমাম তরু হানীফার ওফাতের পর ইমাম যুফার 
হল ভার জ্ঞান পিপাসার আশ্রয়। বলেছেন__ 


এ১ শত ৪ ০০৬০ ৭০৭ হজ ভি ৩ 
যুফারের সঙ্গে ওঠাবসা আমাকে যা দিয়েছে অন্য কারো সঙ্গ তা 
দেয়নি। 
তিনি ওফাত লাভ করেছেন হি. ১৫৮ সালে!* ইমাম আবু ইউসুফ ওফাত 
লাভ করেছেন ১৮২ সালে। ইমাম মুহাম্মদ ওফাত লাভ করেছেন ১৮৯ 
সালে ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ ওফাত লাত 
করেছেন ২০৪ সালে। হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন__ 


ক কও 0 ৪ ০০০০৯ ০ 


২০০০ -৯-২২, 
: ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলযেহাদীস__২৩ পৃ 


: মওলানা সরফরাজ খান সফদর,মনাকির আবী হানীফা, ০০ ১১১প এ 
*আবঈযুস সহীফা : ৫৬ র্‌ 


টা  ৩০7০1091 






ইযাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের জন্মেরও হাগে 
এল এও জানি_ উনান নালিক 
পুরুঘ । তার শিষাদের 
হদিস শখ পাড়াতেন | হাই 
সুগম মালিকের শিশ্যগণ অবিরাম পা নি 
মাখানে সর পৃথিবীকে হাদীস ও েন্রহয পূর্ণ করে নিরেছেন 
দহ ইমানের শিষ্য কিংবা শিমের শিষ্যদের থেকেই হাদীন আহে 
গ্রহ সংকলন করেছেন।২ 

বিষয়টি আমরা এভাবেও আরেকটু স্পষ্ট করতে পারি__ বর্তমান দুলিম 
বি পঠিত ও মানিত হানীনশাসের গ্হাবলি কথন সংকলিত হান 
একেবারে প্রাথমিক এবং সাধারন পাঠক-_হাদীসের ছাত্র নন__াদে 
অনেকেরই হয় তো ধারনা, বিখ্যাত ছয় কিতাব_ বুখারী মুসলিম আবু 
দাউদ তিরমিযী নাসাঈ এবং ইবনে মাজাই হাদীনের প্রাচীনতম সংকলন। 
যারা হাদীসের ছাত্র তারা জানেন বিষয়টি বাস্তবে এমন নয়। তাছাড়া হহান 
এই সংকলকগণ তো তৃতীয় শতাব্দীর পুরুষ। আর তাঁদের কাল যূলত 
হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় কাল। আধুনিক কালের খ্যাতিমান গেল 
আলেম ড. খালেদ মাহমুদ তার বিখ্যাত রচনা আসারুল হাদীস গ্রন্থে হাদীস 
সংকলনের প্রথম কালের বিখ্যাত দশটি সংকলনের তালিকা উল্লেখ করেছেন 
এইভাবে__ 

১. মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা রহ.(ওফাত, ১৫০ হি.) 

যদিও ইমাম আজম রহ. এর মুল গবেষণা ও চর্চার বিষয় হিল ফেকাহ 
ভারপরও শ্রসঙ্গক্রমে হাদীসও বর্ণনা করতেন। পরে তার সনদে তার 














যম ইবনে মাজা... ৩১২-৩১৩ 
৭8৩১৩), 


এ ইমাম আনু হানীফা রহ. আকাশে অদিত নাম 


শিশ্যগণ সেসব হাদীন বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী কালের হাদী 
আলেমগণ: সেগুলো শ্রহাকারে সংকলন করেছেন। এভাবে খস্থাকার 
মুসনাদে আৰু হানীফা নামে সংকলিভ পনেরখানাগ্রথকে একসঙ্গে সং 

করেছেন আল্লামা খাওয়ারেঘমী রহ. (৬৬৫হি.)। সমৃদ্ধ এই সংকলানের নাই 
'মাসানীদু আবী হানীফা রহ.'। এই বিশাল সংকলনে প্রস্থ হাদীস 
ইমাম আজম রহ. থেকে সরাসরি বরপনা করেছেন_ ইমাম আবু ইউসূফ 
ইমা মুহাম্মদ, ইমাম আজম রহ. এর সুবোগ্য পুত্র হাম্মাদ ইবনে আধ 
হানীফা এবং ইমাম হাসান ইবনে বিয়াদ রহ.। এই সকল লংকলনের যধ্যে 
বিশিষ্ট হাদিস যুসা ইবনে যাকারিয়া হাসকাকী রহ. এর সংকলনটিকে 
সবচে" চঘৎকার মনে করা হয় এবং এটি মুসনাদে আবু হানীফা নানে সারা 
বিশ্বে পরিচিত। এই সংকলনটি মিশর ভারত এবং পাকিস্তান থেকে 
অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। জগদ্ধিখযাত মুহাদিস মোল্লা আলী কারী রহ. 
'সানাদুল আনাম ফী শরহিল ইমাম" নামে এর ব্যাখ্যাও লিখেছেন! 


২. সুয়াতা মালিক রহ. (ওফাত : ১৭৯ হি.) 
ইমাম মালিক রহ. কর্তৃক সংকলিত হাদীসের ভাগার। এই সংকলনটি 
সম্পাদনার পর ইমাম মালিক রহ. সত্তরজন ফকীহের সামনে পেশ করেন। 
ভারা সকলেই একে সপ্রশংস সমর্থন করেন। সকলের এঁকমত্যে মানিত 
বিধায় এর নাম রাখা হয় 'মুয়াত্তা'। কথা হলো. হাদীসের সংকলন 
সম্পাদিত হওয়ার পর মদীনার সম্মানিত ইমাম তা মুহাদ্দিসগণের সামনে না 
রেখে ফকীহগণের সামনে কেন পেশ করলেন? কারণ, সেকালে 
ফকীহগণকেই হাদীসের মূল বোদ্ধা এবং প্রকৃত আমীন ও সংরক্ষক মনে 
করা হতো । এই সংকলনে নবীজির হাদীসের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম এবং 
তাবেঈনে ইজামের বক্তব্য ও ফতোয়াও স্থান পেয়েছে। এই কিতাবে 
৮২২টি যারফু এবং ২৪৪টি যুরসাল হাদীস রয়েছে। এই সংকলন সম্পর্কে 
ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন__ 
০ এ ৮ তৈল ও এ কর্ড ০০০ ৯৮ ৪৬ ৬ 
কোরআনের পর ইমাম মালিকের এই কিতাবের চাইতে বিশুদ্ধ 
আর কোনো কিতাব পৃথিবীতে নেই। 
নে রাখতে হবে__ইমাম শাফি যখন এই কথা বলেছেন তখন হয় তো 
ইমাম বুখারীর জন্যই হয় নি। তাছাড়া রাবীর দোষে এই গ্রন্থের কোনো 
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৯১ ইমাম আনু হানীফা রহ. 


নরকে কেউ দুর্বলও বলে নি। ইমাম মা 
দি এই কিতাব বর্ণনা করেছেন।১ 

থে 
৩ কিাবুল আছার-_ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (ওত 
গুল সংকলক হযরত ইমাম আৰু হানীফা 





শায় এক হা 






১৮২ হি.) 
রহ.। 









সগাথের 


এনাতম। প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফেবাহশান্্ের বিনাসে সং 
এই কিতারুল আছার। অধিকাংশ বর্ণনা হন করেছেন ই আনু 
রহ, থেকে। তার এই কিতাব "থাতবা ইহইয়াউল মায়ারিফিন সমনিয়া" 
ভারত থেকে ১২৫৫ঈ. সালে প্রকাশিত হয়েছে। 1) 


৪. কিভারুল আছার__ইমাম মুহাম্মদ রহ. (ওফাত: ১৮টহি.) 

এটাও ইমাম আৰু হানীফা রহ, কর্তৃক সংকলিত। ভীর সনদে রেওয়ায়েত 
করেছেন ইমা মুহাম্মদ রহ. ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর এই কিতাক মিশর ও 
ভারত থেকে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই এর ত্যাধ্যা 
লিখেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক যুফতী মাহদী হাসান রহ. তিন 
ৰণ্ডে এর চমতকার ভাব্য লিখেছেন! 


৫. মুয়াত্তা মুহাম্মদ রহ. (ওফাত : ১৮৯হি.) 

এটা মূলত ইমাম মালিক রহ.এর মুযাতা-ই। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এতে 
উল্লেখযোগ্য সংযোজনও করেছেন। উল্লেখ, ইমাম আবু হানীকা রহ. এর 
ওফাতের পর তিনি ইমাম মালিক রহ. এর কাছে তার মুয়াত্তা পড়েছেন। 
ভার এই কিতাব বাংলাদেশ ভারত পাকিন্তান আফগানিস্তান ও তুরসহ 
পৃথিবীর বহু দেশে পাঠ্য। 


৬ মুসনাদে ইমাম শাফিঈ রহ. (ওফাত £ ২০৪ হি.) 
হযরত ইমাম শাফি রহ-ও ফেকার লোক। ্ািকভবে হাদী বরন 
করছেন। তাছাড়া ভার আমলে নানা ধরনের ফেতনা ছড়িয়ে গড়েন! 





' দারুল হাদীস__২ ₹১৫৭-১৫৮ পৃ. 


বন আর হানীফা রহ. আকাশে অফষিত নাম 


রি রের প্রতি মনযোগ দিয়েছেন লেশি 
শি দা নিততার গতি দির 
প্রচলিত আমণের চাহ ্ 


ণ হাদীনগলো খরস্থাকারে সংকলন করেছেন আবুল 
ভর নানান (৬৪৬হি.) রহ. আজান ইস 


৭. সাফ আবদুর রাষযাক রহ. 

ইবনে হাম্মা রহ, (ওষাত : ২১১ হি.) হযরত ইমা 
আবহে পার ছা তাহা ইবনে জুবাইজ, মিয়ার ইবসে 
ইমা আওযাই এবং কিন নাওরীর কাছেও পড়েছেন। অনাদিকে ইন 
মুহাদিসপণ তীর ছাত্র তার এই সংকলন হাদীসশান্ের বিখ্যাত ই 
কিতাবের মতোই বিখ্যাত। ১১৭ বৈরত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। হয়ত 
জানোয়ার শাহ কাশ্রিরী রহ. এর ছাত্র বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান 
আমনী রহ. এর তাহকীক ও তা'লীক করেছেন। 








৮. মুদনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী রহ. (ওফাত : ২২৪হি.) 

ঘুসনাদের বিন্যাসে সংকলিত। দায়েরাতুল মায়ারিফ হায়দারাবাদ থেবেও 
১৩৩২হ, সালে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে ফেকাহর বিন্যানেও 
প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবে এমন অনেক হাদীস আছে যা অন্য কিতাবে 
নেই। 


৯. যুসান্াফে ইবনে আবি শায়বা রহ. (ওফাত : ২৩৫হি.) 

কিতাবের পূর্ণ নাম: ৭১) ও ০০৪০ ৯১4 মজলিসে ইন 
দায়েরাতুল মায়ারিফিল উসমানিয়্যার চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল খানেক 
আফগানীর ভাহকীকসহ তৃতীয় বণ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় বটি 
রকাশিত হয়েছে ১৩৩৮ হিলরীতে। পরে মাওলানা হাবীবুর রহ্যন 


কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামার সম্পাদন 
২৬ বে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 








আকাল হফজায__১: ৩৬৪৪ 
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৯৩ ঈমাম আবু হানীফা দহ বাণ 


হলাম 






ল এই 
গত সুদিন শায়েখ আহমদ শাকের এর তাহকীকসহ ২২ সে বিশ 
এক একশত হযেছে ১৩৭৭ হি. সালে” অনা 


কর্তক সম্পাদিত হয়ে ৫২ খণ্ডে বৈরণত থেকে প্রকাশ হয়েছে। 

এরপর আসে বিখ্যাত ছয় কিতাবের সংকলকগণের কাল। আমরা এখানে 
্াবাহিকভাবে তাদের শখু গফাতকালটা উল্লেখ করছি, তাহলেই বিটা 
গরিষার হয়ে যাবে । যথা 

১. ইলম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ_ওফাত £ ২৫৬ হি 

২ ইাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী রহ._ওফাত :২৬$ হি. 

ও ইস আবু দাউদ রহ.-_-ওফাত :২৭৫ হিঃ 

&. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ._ওফাত : ২৭৯ হি. 

৫. ইমান নাসাঈ রহ._-ওফাত £ ৩০৩ হি. 

৬. ইমাম ইবনে মাজা রহ._-ওফাত £ ২৭৩ হি. 

উন্নখিত তালিকা থেকে দুটি বিষয় সকলেই বুঝতে পারি। যথা__ 

১. বিখ্যাত ছয় কিতাবের পূর্বেও গ্ন্থাকারে হাদীস সংরক্ষিত পঠিত ও 
পরিচিত ছিল। সেকালের হাদীসের ইমামগনের পাঠদানের ফলে ম্া- 
মদীনা থেকে শুরু করে সুদূর মিশর পর্যন্ত হাদীসের চর্চা গ্রাতিষ্ঠানিকতায় 
পৌছে গিয়েছিল। পরবর্তী কালের ইমাম ও মুহাদিনগণ দেই আলোকেই 
নিজেদের আলোকিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 

২. চার মাজহাবের প্রধান দুই ইমামের মৃত্যুর সময় ইমাম বুখারী ও ইমাম 
সুসলিষের জন্ম হয় নি! সুতরাং ভাদের কাল ও রচনা দিয়ে অন্তত ইমাম 
আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মালিক রহ. কে বিচার করা বোকামি ছাতা আর 
কিছুই নয়। বরং দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হলো__স্টাদের অবিরাম 
খাধনা যদি হাদীস ও ফেকাহকে প্রতিষ্ঠিত প্রাতি্ঠানিকতায় পৌছে না দিত 
আহলে বুখারা নিশাপুরে জ্বলত না হাদীসের প্রদীপ! 


০০০৯১০৭৪১৪২ -২১ 


*ড. খালেদ মহমূদ, আসারুল হাদীস : ১৫৯-১৬২ 


টি. 


নীলা টানি 


১] ইহার হানীফা রহ- আকাশে অনি লাম 
যি মনে করে ইমাম আৰু হানীফা কিংবা ইমাম 


মালিক 
ভারগরও কেউ ॥ এই ঢকলেটটি ্ি 

জানতেন? বলি_ বুদ্ধিমান! এ মুখে পুনে 
হার অনিল শিরি শালি ঘোরা চিনি না হি 
অবাককরা জীবন 

ভালেমনদ বিচারের কগ্টিপাথর তার চয়িঅ। আমাদের নবীভি্ 
্রশঙগার় মহান রাবুল আলামীন বলেছেন 


(08:৩5 
নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রবান | |কলম : ৬৮ :৪1 
'আর আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন_ 
৩৯৬৮৭ ০ এ 
আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যে।১ 
এই আখলাকের বিচারে কেমন ছিল ইমাম আবু হানীফা রহ. এর যাপিত 
ভীবন__এর উত্তর আমরা পাই তীর দীর্ঘ সতের বছরের শিষ্য ইয়াম 
আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর 
কণ্ঠে । একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদ তার কাছে আবদার করলেন-_ 
আমাকে ইমাম আবু হানীফার আখলাক সম্পর্কে কিছু বনুন। তখন ইমাম 
আবু ইউসুফ রহ. বললেন__'খোদার কসম__আমি যতটুকু জানি__তিনি 
হারামের ব্যাপারে ছিলেন চরম কঠোর । দুনিয়াদার থেকে দূরে থাকতেন। 
সদা চিন্তানগ্র থাকতেন। বেশির ভাগ সময় ঢুপ থাকতেন। বেশি কথা 
না। কোনো নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জানা থাকলে উত্তর দিতেন। 
॥ আনি ভাকে জানি তিনি তীর ব্যক্তি ও দীনের ক্ষেত্র 
"্র যন্্রবান। কারো সম্পর্কে বললে তার ভালোটাই বলতেন! 
রশাদ বপলেন--এই হো নেক লোকদের আখলাক!” 
ভেতরের এই গুণের ওপর ছিল রূপের দীর্তি। বদনখানা ছিল কাল্তিময়। 
ঘুগে ছিল ন্যনকাড়া শু বদন হতো মনোহর। সুবাস ছড়াতো অনুক্ষণ। 






১ ই 


লানে আহাদ, ২৫৩) এর সুরে ুহিউদীন আওয়ামা__ হাদীস * ২৯৮ 
হম যাহার, মাসবিবূল ইমাম জী হানীযা_১২ 





| ইমান আন্‌ হানীফা. আনে সত 


ছিল মাধুর্য । ভামা ছিল পাল । ষ্ঠ ছিল স্পট 
কা জটিল বিষয়কে জলের মাতো সরল করে পা 
প্রসঙ্গ গুখে এলে তা কেবল শুভভার়ই 
রণ গুণ নয়। ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল হাবীন 
খানা কারেন_+এববার আমি আনু হামার দরলাদে 
স্য এক বাক্তি এসে বলল- সুফিয়ান সাগরকে হু 

না করে! আপনার লো বলে। আবু হানীফা 














নিজের সমালোচক সম্পর্কে দোয়া করা অতঃপর অকপটে তার 
কথা স্বীকার করার এই গল্প বলা মায়, লেখা যায_কিন্বু 
পবনপাতার আঁকা মায় না সহজে! জীবন রি 
লিখিত হয় আল্লাহর আরশে ভীরাই পারেন এমন কঠিনকে সহ জর 
মানতে! আর এ পথকে সহজ করে ভুলে হৃদয়ে লালিত আল্লাহর শয় এবং 
বনে নিশিতে সাধিত অবিরাম ইবাদতের রন। 
এই পৃথিবীর প্রাণ বাইতুল্লাহ ॥ সায়্যদুনা আৰু হানীফা রহ. এই বাইকুল্াহর 
বায় একাধারে ১৩০-১৩৭ হি. প্রায় দাত বছর কাটিয়েছেন। জীবনে হ্গ 
করেছেন পথগন্ন বার । ইলমের নূর আরশের রহমত হার শ্রেষ্ঠ মনীহাগগের 
ইমান আবু হানীফা রহ. এর ইবাদত-বন্দেগী ছিল প্রবাদজরী। যলে 
দাধারণ রুটিন অত্যন্ত অনেকের কাছেই ভা অনিশান্য। হঅবিশ্বানা মনের 
পততিতপুরুষকে! তাই আমরা সাধারণ কোনো জীব 
ইতিহাসের প্রবাদপ্রতীম নির্ভরযোগ্য সুহাদিন হাযেয যাহারী রহ, (৬৭৩- 
৭৪৮ হি.) এর নূত্রে কতিপয় ঘটনা উদ্মেখ করছি! আমরা স্মরণ করিয়ে 
দিই, আল্লামা নুযূতী রহ. ৮০০। ০৩৮ ০ এ লিবেছেন : একালের 
দুহাদ্দিসণণ-_হাদীসশান্ত্রের চরিত ও অন্যান্য নিয়ে চার ব্যক্তির কাছে 


এ 


তি 











২ 


২১৯ আল্লামা শিবলী, সীরতুন দু'ান__৫৫ পৃ. 
“হাফেয মাহালী_-। তব পু 


উল দুমানের সৃতরে__ঢীকা াবঈযুস সহীফা-_২৩পৃন। 


৮ | 


এ) ইহার আৰু হানীফা রহ. আকাশে অস্ত লাম 
এ হলেন-_নিযনী, যাহাবী, ইন্সাকী এবং ইলনে হা 








পোসয্যে আর ভারা হু শুরু নিজেদের কিংবা নিজেদের কা 
আনবালানী নহয় এসন সংশরতাড়িত যুক্তিতে ছানি 


কালে অনর্থীকার করার কোনো অর্থ হয না। 


লি জানে রইল যুজাবের কথা বলি। তিলি বলোদ্ে 
হ চার ইমাম এক রাকাতে পুরো কোরআন তেন 






গার মান ইবনে আফফান, হযরত ভামীঘ আদদারী, 





ও হযরত আবু হানীফা-_ রাদিয়াল্লাহু আনহু অর 
রানার রহ, বলছেন কখনও কখনও আনু ইন 


হযরত কোরআন খভম করতেন। হযরত কাসেম ইবন 


রহ, রমজান মানে ঘাটবার 
বলেছেন__ পর 

করাত ইমাম আৰু হানীফা রহ. নামাযে দাড়িয়ে এই আয়াত 

টিতে 229 25:1441% ৯ পড়ছিলেন কীদছিলেন আর 

9৩৭5 ১52এএ টপ 

কঁদহিলেন। অবশেষে ভোর নেমে আসে! বদ 
মিসয়ার কিদামের পরিচয় আমরা পূর্বে করে এনেছি 
নিসার ইবন কিল হানীন ভু এবং সুফিয়ান সাওী বদ 
হাদীনশনতে বিচারের হানদ্ডমানতেন। তিনিও বলেছেন__ 

নও ৩৮। ৮ মত এ 

আমি আবু হানীফাকে এক রাকাতে পুরো কোরআন পড়তে 

দেখেছি। 
হযরত মিসয়ারেরই আরেকটি ঘটনা। তিনি বলেন-আমি একবার 
মসজিদে ঢুকে দেখি এক ব্যক্তি নামাজ পড়ছে। তার পড়াটা খুবই মি 
লাগল। দাঁড়িয়ে গেলাম। এক টানে কোরআনের এক সপ্তাংশ গড়ে 
ফেললেন। ভাবলাম এই বুঝি রুকু করবেন। না! পড়ে ফেললেন এক 
তৃতীয়া । মনে মনে বললাম__এখন রুকু করবেন। অর্ধেক গড়া শেষ 
করলেন। তারপর পড়তেই থাকলেন। এবং এক রাকাতেই পুরো বোরঅন 
পড়ে শেষ করলেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখি__আবু হানীফা রহ. 





" হাফেয যাহাবী, মানাকিনু আবী হানীফা : ১৮] 
১৫৯ পৃঃ 


উনি ত১৩আ৩ 


৯৭| ইমাম আবু হানীফা বহু 


শানে সরা আবদুললাহ ইননৃ 
হা রহ. দীর্ঘদিন একই অনুতে পীচ য়া 
থক হানীফা রহ. এর পুত্র হাম্মাদ রহ. 
গরু আনার বাবাকে গোসল দান করেন 
নর করুন! তিরিশ বছর ধরে আপনি লা 
বর ধরে শম্যা গ্রহণ করেন নি। আপনি আপ 
পথ ছেড়ে গেছেন এবং কোরআনের হাফেন: 









ভুল ভাঙল আও 

আনলহীতি ও পরকালচি্তার জীন ছি ছিল ইমা সা 
ভ্ীবন। আমানত ও সততায় ভিনি ছিলেন ইতিহাসের 
হাদীদশাস্্ের প্রাথনিক শিক্ষার্থীপশও 










হোক দীনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে বরিত হে পা জানু হালীকা 
বু. ছিলেন পরার্থিত এইসব গুশেনস উচ্ছল ছবি তাই টা হহলীি 


ছিল পরশ্নাতীত। বরং সততা সত্যবদিতা আল্লাহীতি আর ইবানহবল্লৌর 
এই অনুপম সাধনাই তাকে প্রতিঠঠিত করেছিল অনুপম উচ্তায়। আর এই 
উদ্তভার পুড়েছে অনেক প্রাণ হিংদার অনলে! হিংসার আগলে 
আর তার ধোয়া সৃষ্টি করেছে সংশয়ের কালো জাল। অনেক সরল 
আটকে মরেছে ওই সংশয়ের জালে! 

মজার একটা ঘটনা বলি। হাদীস শাঙ্তের বিখ্যাত ইমাম আওবাই রহ. 
(১৫৭ হি.)। হাফেয যাহাবী রহ. তাকে শাইখুল ইসলাম ও হাফেয 
উপাধিতে স্মরণ করেছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত দিবিয়াবানী তার তাকলীন 
করেছে। হাদীস ও চরিতশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান ইমাম আবদুর বান 
ইবনে মাহদী বলেছেন__ হাদীসের কেন্দ্রীয় চার ইহামের একজন 
আওযাঈ। মানিত চার ইমামের মতো তিনিও দীর্ঘভাল অনুমূত ইমাম 
হিসাবে বরিত ছিলেন ।৯ 








৫ 
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৭ 


সপ ইাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অ্ষিত নাম 


. এর | ইমাম আবু হানীফার 
নটি এই ইলম আওযাস হা 


এবং 


তা ই 
আওযাঈর সঙ্গে দেখা করতে সিরিয়া গেলাম। ভার নি 
বনে আলাকেদেখামতই বললেন: এই লাস 
ভূত এই বেদয়াতি লোকটি কে-_যাকে আৰু হাণীফা 

যি পড়তে শুরু ভা ই 
আর হার পন লকেট গেল এভাবে তীর লা 
্াওযাইর কাছে_মসজিদে। তিনি মহল্লার মসজিদের মুযাজিন এন 
ইসলাম আমার হাতে লংলিত গরনথ। দেখেই বললেন-__এটা কি বই? আহি 
তার হাতে দিলাম। একটি মাসআলায় চোখ ফেললেন। আমি তাতে 
লিখে রেষেছি__নুনান বলেছেন .-.। আজানের পর দীড়িয়ে দাড়িয়ে গর 
শুরুর অংশটা পাড়ে ফেললেন। তারপর গন্থটি আস্তিনে রেখে একামত 
দিলেন। নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষে বইটি বের করে পড়ে শেষ 
করলেন। শেষ করার পর আমাকে বললেন-__খুরাসানী! এই নুমান ইবনে 
সাবেত লোকটা কে? বললান__একজন শায়েখ, ইরাকে তার সঙ্গে সাক্ষাং 
হয়েছে! বললেন__এতো এক মহান শায়েখ! যাও, তার কাছে গিয়ে আরো 
কিছু শিখো । আমি বললাম__ 

৩৪3085৮500৯ 

ইনিই আবু হানীফা- যার সান্নিধো যেতে আপনি বারণ করেন! 
আরেকটি বর্ণনায় আছে__আবদুল্লাহ ইবানে মুবারক রহ. বলেছেন_ 
তারপর আওযাঈর সঙ্গে দেখা হুয় মক্কা মোকাররমায় | দেখি আওয়াঈ টে 
মাসআলাগুলো নিয়ে আবু হানীফার সঙ্গে কথা বলছেন। আর আমি যা 
লিখেছিলাম হযরত ইমাম তা আরও বিশদভাবে তুলে ধরছিলেন। তাদের 
বৈঠক ভাঙার পর আমি আওযাঈকে বললাম__আরু হানীফাকে কেমন 
দেখলেন? বললেন__ 


এ এ কা ০১০৪ এজ ৯9১ 4০৮ ৮ ০৯৮। ০৪ 
৪৭০ ৩০১১৩ এট ০৯৮] ১০৯৬ 4৬ ও অ্গ 


তার বিপুল জ্ঞান আর বিস্তীর্ণ বুদধিমতায় ঈর্ধন্থিত হয়েছি। আল্লাহ 
আমাকে ক্ষা করুন। আমি খোলামেলা ভুলের মধ্যে ছিলাম। 
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বুগে হ্নলাহুল ইমনের 
বা অনল ছাই করার চে হযেছে উহ 





৩০০ 


বাটি সোনাকে যতই আগুনে পোড়া হোক তাতে লক্ার কিছু নেই। বর 
ঘহই পোড়া হয় ততই তার শেঠ বিকশিত হয়। জম্ম হয আরোপিত সব 


বলছ! 





উম্মাহর শাহানশাহ 
স্বরণ কৰি হাদীসশান্ত্রের মহান ইমাম আবু দাউদ রহ.কে। জন্ম ১০২ হি. 
পালে আর ওফাত লাভ করেছেন ২৭৫ সালে । বিখ্যাত ছয় 
দুই ইমান তিরমিবী ও নাসাঈ তার ছাত্র। তিনি এবং ইমাম বুহারী ইনার 
আহমদ ইবনে হাম্মলের ছাত্র । ইবনে হিন্সান রহ. 








9৩৩১ ৬৪ ৬5১ ৬৮১ ৮ উড ৪ আত 

ইলম, ফেকাহ, হিফয, তাকওয়া, ইবাদত, ইতকান ও শাস্ীয় 
নৈপুণ্যে পৃথিবীর মানিত ইমামগণের একজন ছিলেন। 
হাফেম ইবনে মানদাহ রহ. বলেছেন__সহীহ ও সৃত্ প্রতিষ্ঠিত হাদীসকে 
জটিপূর্ণ হাদীস থেকে আলাদা করে দিয়েছেন চার ব্যক্তি। তারা হলেন 
বুখারী ও মুসলিম আর তীদের পরে আবু দাউদ ও নানাঈ! তাছাড়া হাকেম 
আবু আবদুল্লাহ রহ. বলেছেন__ 


২০০ ১৬ ০৩০ ও ৬৩৭ এন তত 252 





মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ ₹ ১২৪-১২৫ পৃ 





হাম আর হানাফা রহ. আগাশে অন্ত নাম 


] ১০০ ই 
আৰু াউদ জীব কালের সুহাদিসগণের অপ্রতিনদী ইমাম 
উ্মভের এই অবিসবাদিত ইমাম আমাদের ইমাম আবু হানীফা হু 
অম্পর্কে বলেছেন__ 


এ ১৬ মী এ ০৮৯ 


আল্লাহ আবু হানীফার প্রতি রহম করুন-__তিনি তো ইমাম 
ছিলেন; 

আমরা পূরেই উল্লেখ করে এসেছি__ইমাম আহমদ ইবনে হাল এবং 
ইমাম বুখারীর উত্তাদ শাইবুল ইসলাম হাফেয আবু আবদুর রহমান মুকনী 
যখন ইমাম আবু হানীফার সনদে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন. 
০৯০ ০এই হাদীস আমাদেরকে মহান সম্রাট বর্ণনা করেছেন 
হান এই মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানীফা থেকে নয়শ হাদীস শুনেছেন 
হাদীদের এই সংখ্যা কারো কাছে সামান্য মনে হতে পারে। তাই স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছি__এই যে এখন আমরা লাখালাখি হাদীসের সংখ্যা শুনি এটা 
মূলত সনদের বিচারে মূল বাণী ও মতনের বিচারে হাদীসের প্রকৃত সংখ্যা 
কি__সুফিয়ান সাওরী, শু'বাতুবনুল হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ 
আলকা্তান, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের 
মতে_ 


৬৯ ০ এত ও। এ আঠ ৩ ০ ৬৪১৬৬ যী এ 
২০১৯ ৮৬ ৩০১ ১৪৯ » 0৮০ ১৬ জী 
পুনরাবৃত্তি ছড়া সহীহ হাদীসের সংখ্যা চার হাজার চারশ । 


ছাড়া পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের হাদী 
সংখ্যাও সাড়ে তিল হাজারের বেশি লয় ।* 


০৫ 
সান আহমণ পালন হাতে ইমাম আবু দাউদ ৯-২৫ পৃ 
লা আপুর রশীদ নন, যাকানাড়ল ইমা আবী হালকা ফিল হাদীস_২১ 


: মাকাগাতে ছাবীক__৩- ১২২৪ 


মদ আলী কানালবী, ইমাম আৰু হানীফা আও ইলমে হাদীস_ ৩১৭ পৃ 


ওত ০ ০৫17১০৪/1৩ 






দার উপমা দিই । হমাম আনদুপ্লাহ 
চলািক রহ, এর ছাত্র এবং মালিকী না 
লাগ তিনি ইমাম আজম রহ. এরও শি ইমান আবু 
দিন পরায় দশ হাজার মানআলা লিখেছেন 
নিজেই বলেছেন_'একদিন আমি আবু হানীফার সানিধে বনা গল 


এন সময ঘরের উপর থেকে একটি ইট আমার 







দেন" এ হলো হাদীসশাস্ত্রে তার উপস্থিত শক্তি + 

শরাফেও তার সনদে হাদীল সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন__ 
কোরআনের মতো হাদীসেও নাসেখ মাননুখ রয়েছে । আবু হানীকা লুমান 
রহ. ভার শহর কুফার সকল হাদীস সংখহ করেছিলেন : নবীজি দালাল 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশশষ আমল মাফিক যে হাদীন তিনি ে্টাই 
ধহণ করেছেন আর তিনি ছিলেন এ বিষয়ে প্রাভ্রজন 
আমরা ভুলে যাই নি. ইমাম বুখারীর প্রথম সারির শিক্ষক এবং ইমাম আবু 
যনীফা রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র মন্কী ইবনে ইবরাহীম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন__ 















চা 


৭৩ ১৮ 


লি নিস 
া্থদ আওযামা, আসাল হাদীিশ শরীফ: ১৭৪ পৃঃ 
২. আসাকল হাদীসিশ শবীফ : ১৭৯ পৃ 


চ৫ 


১০২ ইমাম আৰু হানীফা রহ. আকাশে অফিত নাম 


ন পরহেজগার আলেম আখেরাতের শ্রতি উ- 
আয মন এবং সমকালীনদেন মধ্যে রি 
হাদীসের হাফেয । 

ইয়ামিদ ইবনে হারুল রঞ:ও আবু হানীফাকে , 
পানী জা কালের দের হকেযে হাদীস“ বলেছে আজ 


সনদের উচ্চতায় অনন্য তিনি 
দিসগ দৃষ্টিতে দনদের উচ্চতা গৌরব ও সম্মানের প্রতীক 


কি। খই 
সমমান ও গুরুত দই কারণে। প্রথমত হাদীসের সনদ ও সৃজ ফত ছোট হই 


তই নবীজি সাললা্লাু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য সাদি 
হবে। যেমন ভাবেঈ কথাটি সাহাবীর কাছে শুনেছেন, ডিনি শুনেছে 
নবীজির কাছে। ঠিক এই কথাটিই যখন কোনো একজন ভাবেতাবেইন 
শিষ্য বণনা করতে যান তখন তাকে বলতে হয়__আমি অমুক 
শুনেছেন অযুক সাহাবীর কাছে। আর সেই সাহাবী শুনেছেন শরিয়ত নী 
সালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। কথা কত দৃরে চলে গেল। দূরে ও 
কাছের এই রহস্য লুকিয়ে আছে সনদে। সনদ দীর্ঘ হলে কথা চলে মায় 
দুরে, সনদ দুদ্র হলে কথা চলে আসে কাছে। দ্বিতীয়ত সনদ যত সুদ হয়, 
সব্পমাধামবিশিষ্ট হয় তার যাচাই ও বিচার যেমন সহজ হয়, ভুলি 
আশাও থাকে কম। এ কারণেই হাদীসশান্ত্ের গবেষকদের চোখে সনদের 
উচ্চতা অসামান্য মর্যাদার বিষয়। 

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সৌভাগ্য হলো__জগত আলোক 
বিখ্যাত চার ইমামের মধ্যে একমাত্র তিনিই শুধু সাহাবায়ে কেরামের মাধাম 
হয়ে দরবারে নবীর ছাত্র (২ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি__তিনি 
একাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য ছিলেন। কথা হলো, তিনি কোলো 
সাহাবী থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন কিনা এবং তা বর্ণনা করেছেন 
কিনা--এ বিষয়ে গেল শতাঙ্দীর খ্যাতিমান হাদীসশাসজ্ঞ বরিত গব্যেক 
মীম মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ. চমৎকার আলোচনা করেছেন। 


* মাকালাতে হাবী_৩. ১২২ 
* মাওলানা আবদুর রশীদ নুষানী 


রঃ রহ" ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীন-_১৯৪ 
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১০আ ইমান আৰু হানীফা বহু, 








এ কেউ করেছেন। দারাকতনীর 


৪ ৩০) এ ১ এ ৬ 


৪ ২৯ ৬ 


ঠ 


5৬০ 
তার মুখে কোনো হাদীস শ্তনেন নি ৯ 
তনীর পর খতীব বাশদাদী "ভারিবে বাসন" হছে দক 
পারছেন । দে গেছ হে 
উরিতাংশে হযরত ইমাম অনু ইউনুফ রহ. এর সৃহে ইমা আজ 
একটি হাদীন সনদসহ বর্ণনার পর-_যাতে স্পষ্ট বলা ছে, হাদী 
অনহেন__যতীর লিখেছেন * 
4০৬ ত৯ ৩৫৬ ও ভে 
হ্যরত ইমাম আবু হানীফা হযরত আনাস ালিযাযতাহ আনহু থেকে 
হাদীস শোনার বিষয়টি ঠিক নয় ।* 


আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর চরিত বর্ণনায় লিখেছেন__ 
৬৪৩ ৩ 0১ ২৮ 51) 
আবু হানীফা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়ান্লাহ আনহকে 
দেখেছেন।* 
পরবর্তীকালে শাফিঈ মাজহাবের আলেমগণের অনেকেই এই দুইজনের 
কথার ভিত্তিতে সাধারণত একথাই লিখে দিয়েছেন। এমন কি যায়নুলীন 
ইরাকী এবং ইবনে হাজার আসকালানীও এ ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সুর 





. হাফেয সুদৃতী রহ... তাবঈযুন সহীফা__৫ পূ. 
"বীর বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ__৯ ₹১১১৪ 
২২১৩ ০৩২৪৮ 


১০৪ ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অঙ্কিত নাম 


গিলেছেন। কিন্তু দারাকৃতনী এবং খতীব হখরত আবু হানীফা স 
মন্দ ধারনার শিকার তার আলোকে করলে তাদের মাম 
হার অল্প থাক না! বিশেষ করে হাদীসশানের বড় বড় 
যন তাদের বিপরীতে হযরত ইমাম আজমের পক্ষে ফতমসালা দিয়েছোণ 
দেখুন এই ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন__মালিকুল হুফফায__হাফেছে 
এ টি 
হা শাহের পু ভিন তর ইশ 
লিখেছেন__ রা 
এম্প এম সদ ৩৪ মনি তো ভা পাশ ৯ 0৬। 


)১। ও এ ২ এ ৮১ ০৬ আ। ৬ এ) 





১১১ 
1১৮৮ ০ ৮০৪৬ এত ১৮৪১০০০০৮১১ এড 
নিঃসন্দেহে সাহিবুর রায়__আবু হানীফা হযরত আয়েশা বিনতে 
আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে একথা বলতে শুনেছেন__আমি 
হযরত রাস্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি 
: পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক সংখ্যক বাহিনী হলো 
টিড্ডি। আমি এগুলো খাইনা এবং হারামও বলি না।১ 
লক্ষ করুন, এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে__ইমাম আবু হানীফা রহ 
এই হাদীস হযরত আয়েশা বিনতে আজরাদের কাছে শুনেছেন। তাছাড়া 
হিলয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থের লেখক হাফেয আবু নুয়াইম ইস্পাহানী রহ. 
(ওফাত : ৪৩০হি.)-_হাদীসশান্ত্রে খতীব বাগদাদীও যার ছাত্র_স্পট 
ভাষায় লিখেছেন__ইমাম আবু হানীফা নিশ্রোক্ত সাহাবীগণকে দেখেছেন 
এবং তাদের মুখ থেকে হাদীস শ্ুনেছেন। তারা হলেন__ ১. আনাস ইবনে 
মালিক ২. আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস আযযাবিদী এবং ৩. আবদুল্লাহ ইবনে 
আবু আওফা আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুম ।২ 





* লিসানুলহিযানে এ. ১৯, ৯. পর্নত উল্লেখ করা আছে। হাদীসের বাণীটি আমরা অন 
কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছি-_নুানীঃ 


পে আওষী, আলইনতিসার ওয়াততাওমীহ লিলমাযহাবিস সহীহ, মিশর_ 
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১০৫ ইমাম আৰু হানীফা বহু 


053413588৬5) ৪ 


ওয়াকেদীর কাতেন ইবানে সা'দ উল্লেখ কৰে 
আনাস ইবনে মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসে 
দেখেছেন রর রি 
একই সনদে হাফেয আবু বকর জিয়াবী রহ. (ওফাত রর 
করেছেন। তারপর লিখোছেন__ হযরত আবদুললাহ ই 
রাদিয়াল্লাহু আনহু হি. ৯৭ সালে ওফাত লা করেছেন 
হাকেম আৰু বকর জিয়াবী রহ. ইলালে হাদীস এবং রিজাল 
ইমাম ছিলেন। চার লাখ হাদীস তার মুখস্থ ছিল। দারাকৃতলীগ 










অঙ্ছে 
হাদীস পড়েছেন । হাফেয যাহাবী রহ. “হাযকিবাডুল হুফফ্ায' খে ভব 
সবিস্তার জীবনী লিখেছেন । 

পরবর্গীকালের আলেমগণের মধ্যে এবং হাফেয ইবাকী ও ইবনে হাজার 


কাদের কুরাশী ও সহীহ বুখারীর বযা্যাকার হাফেয কদরুকীন আইন বহ 


অনেকগুলো বর্ণনার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন__ইমাম তাবু হানীফা রহ. 
একাধিক সাহাবীর মুখে হাদীস শুনেছেন । 


যাই হোক-_এটা বাস্তব, ইমাম আবু হানীফা রহ. একাধিক সাহাবীর কাল 
পেয়েছেন। তাদের কেউ কেউ তার যৌবনের সূচনা পন্ত জীবিত ছিলেন 
তন্মধ্যে কয়েকজনকে তিনি দেখেছেনও। সবিশেষ হযরত আনাস বা. এর 
সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি এতটাই অকাট্য__দারাকৃতনী এবং ষতীবের মতা 





: লাশক মাকতাবা মুলিরিয়া, মিশর-_১ ৪৫8 
স্দরুল আইম্য, মানাকিবুল ইম্াযিল আঘম-_১ ₹ ২৫-২৬ 







আর হামা রহ. আকাশে অন্ত নাম 
৬| ইমাম আবু 
১৪ 
স্বীকার করার সাহস হয় নি। তাছাড়া 
পক্ষেও দরবারে নিয়ে যাওয়ার রি 


সাহাবায়ে লী রর 
জে সাবেতও শিশুকালে হযরত আলী রাদিযান 
বা য় ছিল ও বিলেন। হত আলী বাদি অধ 
হর দরবারে মারের জন্যে কপালের দোয়া করেছিলেন! এই 
সাবেত এবং তার আবু হানীফা রহ. যদি সাহাবায়ে কেরাম রাদিযাযা 


জনে 
অনয থেকে কিছু রর মতে কোনো সমকালীন মুহাদ্দিস যদি পর 


গড়া লোক 
দানে শিলুদেরকে 


সনদে (৮) শছে 
কির থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন। এই সনদ 


করতে হবে তিনি তার বিবেচিত হবে। অবশ্য ইমাম বুখারী রহ. এর 
তে সনদ হওয়ার জন্যে তাদের উভয়ের জীবনে অন্তত একবার 
দিতে সনদ মুস্তসিল 


্ কে স্প্টভাঘায় বলতেন না__তিনি সাহাবায়ে কেরাম থেকে 
অনেক হাদীস শনেছেন।”? 


ফলবান বৃক্ষ বলে... 
ইয়াম তিরমিবীকে পৃথিবীর কে না জানে! ইমাম বুখারী এবং ইমাম আবু 
দাউদ রহ, এর সর্বাধিক খ্যাতিমান শিশ্া। তার সংকলিত ভামে 
হাদীদশান্ত্রের অবিসংবাদিত ভাগ্তার।, তারপরও আল্লামা ইবনে হাযাম 


তাপিধে বাগদাদ, ইমাম হবু হানীফার চরিত প্র. 
লনা নুন, ইমান ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদী, মাকতাবা বুশরা, টীকা 
৫-১৯৭ পৃঃ 
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নার কথাই ধৰি! উম্মাহর 













আবদুর রাযযাক-__তাদের তুলনায় কী নূল 
? ২. তাছাড়া খোদ যর সুনান পরে বিপুল 
্ এমনকি মাওু হাদীনও সংকলন করেছেন 










এই রচনায় কোনো সহীহ হাদীস নেই 
এনা দল! হাম, ইলা লিল্লাহি ওয়াইন ইলাইহি 











অন্লামা খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস 
নানা, মাকানাতু আবী হানীফা ফিল হাদীল- ১৩৩-১৩৫ পাই 


___ ি্সস্ম 
















ইমাম আর হনীক্ষা রহ, আকাশে আদ্িত নাম 
গুতা পরহেজগার । বাধে সেরা আগের 
আৰু হসুষের সারিখো থেকে। ্ 
আওয আরাবী, মামার ইবনে নাশেদের যত 
 আওলিযা-স্রাট ইবরাহীম ইবনে আদহামের 








ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে হযরত সুহাম্মস সাললাল্াহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে। তার কাছ থেকে দাহাবায়ে 
কেরামের কাছে। তাদের থেকে তাবেঈনে ইজামের কাছে 
তাদের থেকে আবু হানীফা এবং তার শিষ্যদের কাছে। এতে যার 
ইচ্ছা খুশি হোক আর যার ইচ্ছা ্ষুক হোক ॥ 
অবশ্য এই খেদ ক্ষোভ ও হিংসার একটা যুজিআহ্য কারণ লিখেছেন 
হাদীদশানতের বিদ্ধ পুরু আল্লামা যাহেদ কাওসাবী রহ. । তার ভাষায়__ 


৬৪ ৪০০ আদ ও ৯ আঁ প৯ এপ 





এ ৮ ৬৭৬ ০৮৮5৪ ০৯৮ এত সি ১৮এ অত 

এ ০ 
“আবু হানীফার অপরাধ হলো এই__বাদশাহ মামুনুর রশীদের 
যুগে যারা বিগরপতি ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইমাম 


আবু হানীফার মাজহাবের অনুসারী । সেকালের মুহাদ্দিসণকে 
ভারা পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন। তাই ভারা বিচারপতিদের 


ইমামকে আঘাত করে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন_ আল্লাহ 
আদেরকে ক্ষমা করুন" 


এ__৩৩৩৬৪ 


"গীকা__যানাকিবু অৰী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি__৩৯ পৃ. 


টি 0৪1১০৪1019 





শোন_আল্লাহ্‌ তোগার প্রতি রহম করন! ইমাম আবু হানীফা 


রহ. হলেন হাদীসের প্রধান হাফেযগনের অন্যতম। পরান 
সমালোচক হাফেয যাহাবী রহ. তাকে তাবাকাতুল হুফফাথিল 
মুহাদিসীন গ্রন্থে হাফিযুল হাদীস 








১১০| ইলা আনু হানীফা রহ. আকাশে অদিত নাম 


শাফিঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইননে 
সঃ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, দাউদ যাহেরী, ইবনে 


দলমানাদের অন্য সকল ইসাম আকীদা ইভাদি বিষয়ে আল্লা 
অ দেখান 


থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত! তাদের সম্পর্কে কে কী বলল 

বিষয় নয় 

শাইখুল ইসলাম আবু ইদহাক শিরাজী শাফিঈ রহ, লিখেছেন-_“সারঙা 
হলো__রোবী হয় আদালত ও বিশস্তার প্রসিদ্ধ হবে কিংবা ফাসেক হিসানে 
সিদ্ধ হবে অথবা এমন হবে তার ফিনক ও আদালত অজ্ঞাত। যদি যার 
বশত প্রসিদ্ধ হয় যেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়ান্নাহ আনহুম অনা 
শীর্ষ ভাবেন যেন হাসান বদরী আতা শু'বা নাখাঈ কিংবা মহান ইমাম 
যথা__মালিক, সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক 
এবং তাদের মপর্ধায়ের যারা-__তীদের সনদে বর্ণিত হাদীস অবশ্যই গ্রহণ 
করা হবে এবং ভীদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে খোজাখুঁজির কোনো প্রয়োজন 
নেই? 

উম্মাহর কেউ কেউ এই অপ্রয়োজনীয় কাজটাই করেছেন। করতে গিয়ে 
আবার লালদাগ স্পর্শ করে আহত করেছেন নিজের মর্যাদাকে। ইমাম 
নাসাঈর কথাই বলি। ইমাম আবু হানীফাকে যঈফ রাবীর সারিতে এনে 
দাড় করিয়ে দিয়েছেন। আমরা স্মরণ করতে পারি__ইমাম নাসাঈ ইযাম 
আবু দাউদের ছাত্র। ইমাম আবু দাউদ ইমাম আবু হানীফাকে ইমাম হিসাবে 
শীকৃতি দিযোছেন। যদি আরেকটু উপরে যাই তাহলে ইমাম আবু দাউদ 
ইমাম আহমদ ইবনে হান্বলের ছাত্র । তিনি ইমাম আবু ইউসুফের একান্ত 
ভক্ত এবং ছাত্র। আর ইমাম আবু ইউনুক “ইমাম' হয়েছেন আবু হানীফার 
সান্িধ্যে থেকে! তারপরও কথা হলো ইমাম নাসাঈ ইমাম আবু হানীফাকে 
দুর্বল হিসাবে উল্লেখ কারেছেন কেন? শাফিঈ মাজহাবের প্রখ্যাত উকিল 
হাফেযুদদুনিয়া ইবনে হাজার আসকালানী এর উত্তরে বলেছেন-__ 


এ ৮৯ ৬ লি লি এ এও ৪ ০০৪৭ হর ৩ ৬০৪ 


উট, 
| এবং 





৯ ভাল ০ এ এ তথ ০১৩ এ] এস 


রর 
+ মাকালাতে হাবীৰ__৩: ১৩২-১৩৩], 
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৯১৯ ইমাম আবু হা 










প্র হাদীসের ইমান । আর আবু 
নাছেন এবং তার ইজতেহাদ € সা? 


হান মনীষী সম্পর্কে কোনো বা বে 
রা অতঃপর চলুক 'বমনক্রিয়া'__এর শর 


করতে 


-র্ছিউ তি এল ও এ ০ ও সিসি 


না কেনঃ একথা বলার পর ইমাম আহমদ চুপ হয়ে যান।+ 


দেখুন__রায় ও কেয়াস হলো ইজতিহাদের বুনিযাদ এ 
দুন্াহর দীপিত নূর। এর বিভায় যুগে যুগে পথ পে 
আলোচনা নয় ॥ একটি সরল ঘটনা বলি_ ইসা আা্বাশ রহ. 
আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শিক্য। বিখ্যাত 
আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা সুফিয়ান সাওরী ও! 
হানীফা প্রমুখ তার ছাত্র। সত্যবাদিতায় ছিলেন প্রবাদতুল্য। মানুষ 





শেরহান এ 








ওত হয় নি। মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তার সম্পর্কে বলেছেন__ 
০০৫০৬ ৯4০০ ৩০৯৯৫ ৭১৮৪ ঞ কর্ত স 





* মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ : ১৭২) 
* হাবী, মানাকিব___৩৫ পৃ, 


১১২ ইমাম আবু হানীফা রহ- আকাশে অফিত দাম ১৯৩ ইমাম আৰু হানা রহ. তা রী 





কোরানের সবচে বড় কারীর হাদীসের সবছে ড় হে ং )০০৮০ ৭৮ ঠা এল গা ট্রি 
আবু নাইস হিল গরছে তার সম্পর্কে লিখেছেন__এই আ'নাশ 09 এত এটি ৪9১ ও এপ ক এ 
বেছে ॥ ১:০৮ এ ব৮9 এত ঞ চা 

7 এ এও টা 














1 ৪ ৮৮৫ এও সল এু এ 


50 1 এ ৩৭5৮০৮১৭০০7 এ খু এ 





)০০। 0475 





1 এ ৮৮৮ ৪০ 95 ভা 


15৯ ৬০৯ ১ ৯৯ ৩ এন হল 
কুফর আরেক অধিবাসী হাবীব ইবনে সাবিত একবার আমারে 
বললেন : হেজাজ ও মকাবাণী 'মানাসিক' সম্পর্কে সবচে" ভালো 
জানে। আ'াশ বলেন__আমি তাকে বললাম ১ ভাহলে ভু 
ভাদের পক্ষে প্রতিনিধি হও আর আমি আমার কুফাবাসীর পক্ষে 
আসিস বট ও ০২ ৮ ৯৯২৯১৬ ৬, 

ঘটনাটি হাদীস ও কেরাত শান্তের এই তাবেঈ মনীষির। একবায় তার টি উজ ৮০4 
সানিধ্যেই উপবিষ্ট ইনাম আৰু হানীফা রহ. তাকে মানুষ নানা বিষয় 5555 ১৫ তা ১৯% জা ৩৪৭৮% 
করছে__এই বিষয়ে আপনি কি বলেন, এই বিষয়ে আপনি কি বলেনঃ অর্থাৎ্থ আপনি আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু সালেহ থেকে তিনি 
ইমাম আৰু হানীফা উত্তর দিচ্ছেন। ইমাম আৰু হানীফা উত্তর দিচ্ছেন_ আবু হুরায়রা থেকে .. এভাবে হযরত আশ'াশের সূত্র প্রা 














আমি এই বলি, আমি এই বলি। আ'বাশ তখন আশ্চর্য হয়ে বললেন হাদীসের এক বিশাল ফিরিস্তি মুখের উপর শুনিয়ে ?ে 
এলো ভুমি কোথা থেকে বল? হযরত ইমাম তখন তাকে বলবেন-__ আলোকে তিনি এতক্ষণ__আঘি এই বলি__ বলে যাসহালা 
০৮ 09 এ ০০ ০৮ এ ৩ ৩ এ ৩ ৬৮ এ বলছিলেন । 
০১০ 01 5/-5৩। ্ চি অবাক আ"মাশ তখন বললেন- “থাক থাক! জাম়ি একশ দিনে 
পঠিত ৮৭ উদ আত ৩ পা ৩০ ০৯৮ % তোমাকে যা শুনিযেছি তুমি মুহূর্তে ভা নিয়ে দিয়েছ! আহি 
সা ০৬ এ এল ৩০৭১৩৫24৮73 44০ ক এ 4 জানতাম না, তুমি এই সব হাদীস থেকে এভাবে মাসআলা বয়ান 
করছ! হে ফকীহপমাজ শোন! তোমরা হলে চিকিংক আর 
র্ আমরা হলাম ফার্মাসিস্ট । আর তুমি জয় কারেছ উতযা ভর? 
টব কথা হলো__এরই নাম রায় ও কেয়াদ! আবদুরাহ ইবনুল মুবারক 
; ড খালেদ মাহবুপ, আসার হাদীস__২ : ২৬৫1 বলেছেন__ 


* হা্ছদ আওয়ামা, আদারুল হাদীসিশ শরীফ__১৭৮ পৃঃ 





1 ২১২২-১২৩ পৃঃ 


50211190 0% (9গা0210191 রি 


নীফা বহু. আকাশে অদিত নাম 
১১৪ ইমাম জা হাদী রহ. আকাশে অত নাম 


০০ এ 2 ৩৫ এ ০ এ ও ক 29১৪ ২ 





২০৭ 
হামা অনু নফার রায় বলো না, মস- হাসানের তাফসীয় 
ভি পর আর কার কি বলার থাকে? 
কেয়াসের প্রথম শত্রু 


এ কালের আাজহাববিরোধি সমাজ কথায় কথাযা আমাদের সম্মানিই 
ইদামগণকে রার ও কেরানের বথা বলে খোটা দেন এবং বিকৃত স্থদ 
কেয়াসকে এবং নবতর দংকটের প্রেনি হাদ করাকে অস্টাকর 
করেছিল ইনরাহীন নাজ্জান। প্রি নবীজির সম্মানিত নহচর-_সাহালাে 
কেরাম রাদদয়াল্লাহ আনহুমও যেহেতু কেয়াসের আলোকে ফতোয়া দিয়েছেন 
আই নাজ্জাম তাদেরও সমালোচনা করেছে। তাদের সম্পর্কে অসঙ্গত বা 
বলেছে" 

এখনও যারা কেয়াসের বিরোধিতা করেন, কেয়ানের নাম করে 

করেন মুনলিম উত্মাহর মানিত ইমায়পণের তাদের এই বিরোধিতার স্ব 
জানতে হলে এই ইবরাহীম নাজ্জামকেও জানতে হবে । 

আমরা মুতাজেলা সম্প্রদায়ের নাম জানি। এও ভানি তারা একটি 
আাতশরেণি। আন্ত অষ্ট এই ঘুভাজেলা সম্প্রদায়ের একজন বিব্যাত মীম 
আবুল হাইল। আর আবুল হুজাইলের ভাগ্নে এই আবু ইসহাক ইবরাহীয় 
ইবনে সায্যার আননাজ্জাম। বসরার বাজারে পুঁতির মালা গাথা ছিল তার 
পেশা। তাই মানুষ তাকে "নাজাম' বলে ডাকত। মূলত সে ছিল নিবুটতর 
বতাদদের একজন। তরবারীর ভয়ে নুভাজেলা সেজে বেড়াত এই চতুর 
দুশমন। নুমানিয়া তথা বৌদ্ধ এবং ্রান্মখ্যবাদের সঙ্গে ছিল তার সখতা। 
নিশেষ বরে- ্রাপ্ণ্যবাদের নবুওয়াত অস্বীকারের বিষয়টির প্রতি তার ছিল 
অপার মুফ্$তা। তরবারীর ভয়ে সে তার এই মত ও চিন্তাকে প্রকাশ করতে 


সাহস পেত না। তবে কায়দা করে কোরআনে কারীমের শাব্দিক মু'জেমাকে 
3 
এ--১৩৩ পৃ 


আল্লামা কাওসারী, ফিকহ আহলিল ইরাক ওয় হাদীস: ১৫ পৃঃ 
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১৯৫] ইলা অনু হানীফা হু 











সর কারেছে। আরও অস্কার 
শাহি ওয়াাপ্রামের চন্দ 
পাঠ, ভার আউল থেকে রা 
এালশা__এর ভেতর দিয়ে ভার ল 
এ সবিস্তার বিধানারলিকে 








কেযানকে অস্থাকার করেছে আর-_ 
কা প্রমাণিত হন লা__ভার প্রামাণাতাে 
গলার কথা কি, অধিকাংশ মৃভাজেলা 
আবুল হুযাইল- ম্বাজেলা সম্ত্রদানের 
নন। সাহাবারে কেরাম এবং ফোকাহা 


শিল্পা খারেজী এবং নাঙ্জারিয় 








হয়েছে খারেজী জাহেরী এবং শিয়া সমপদায়। হি. ২৩১ এর দিকে 
ৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন 


নামা আবদুল ফাত্তাহ্‌ আনু ওদ্াহ, টাকা_ফিকহ আহিল ইরাক ১৫১৬ পু 


১৬ ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অদ্ষিত নাম 


কেয়াসের বিরুদ্ধে অনর্গল বলে 
সুতরাং যারা চোখ বদ্ধ করে যাওয়াকে 

রা ও সহীহ হাদীনের খাটি নূরানি সেবা মনে করেন__তাদের 
দেখা উচিত তারা কোন মানিকের পথে হাঁটছেন! 


চ্বে 
হাদীসশান্ত্ে তীর দীপক কীর্তি 
সুহান হিরানজানী (গকাত ৫১২ হি.) এর সূত্রে লিখেছেন_ 





০৯০০৮৪৪ উ5ে ১৪৪ এড ও ০৯১ ২৮৮ সা এ৯। 
সংকলন করোছেন। 
নেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে_ইমাম আজম রহ. বলেছেন__ 
ও ৩০ ৩৭০ লা ই এ ৯ ৮৯৮৭৭ ৬৯০০ ৬০ 
আমার কাছে সিদ্ধুকে সিদ্ধুকে হাদীস রয়েছে। মানুষের উপকারে 
লাগবে এমন সামান্যই আমি বের করেছি। 
হাফেয আবু নুয়াইম ইস্পাহানী রহ. মুসনাদে আবু হানীফায় সনদসহ উল্লেখ 
করেছেন_ ইয়াহইয়া ইবনে নাসার বলেন__আমি একবার কিতাববোঝাই 
একটি ঘরে আবু হানীফার সঙ্গে দেখা করলাম । বললাম-_এগুলো কি 
বললেন__এসবই হাদীসের পা্ুলিপি। আমি এ থেকে মানুষের উপকারে 
আসে এমন সামান্য পরিমাণ বর্ণনা করেছি।১ 
এও স্মরণযোগ্য, বিভিন্ন বিষয়ে সুবিন্যন্তোপে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ 
হাদীসসংকলন এই কিতাবুল আছার॥ এর আগে মুহাদিসগণ হয়তো 
অনিন্যন্তরূপে উদতাদের শিরোনামে সংকলন তৈরি করেছেন কিংবা বিশেষ 
কোনো একটি বিষয়ে। একই মলাটে বহুবিঘয়ে বিষয়বিন্যাসে সংকলনে 
ধারা প্রথম প্রবর্তন করেন ইমাম আবু হানীফা রহ.। যুয়াত্তাসহ 
পরবর্ীকাণের নকল সংকলনের তাই পথরেখা এই কিতাবুল আছার। এক 
কথায়, ইমাম আবু হানীফা জ্ঞানের এক অথৈ সাগর । এই সাগরের তীরে 





+ মাক্ালাতে হাবীক_-৩. ১২৩-১২৪ পূ. 
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র্‌ 
॥ 





পলা 






১১৭| ইমাম আনু হানীফা রহ. 


দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি 

রে রা যর রনি 
য় চলেছে পথ । এই পথ নোজা দি 
হলেছেন_ 

১৯৬১০৮ ৪৯ এ এ ০এ 

মানুষ আৰু হানাফা সম্পর্কে হয দর্ঘতার বার অধ 
হস! ফেলায় আপনার চাইত পাগল গভীর হরর 
কাকে আমরা পাই নি। আপনি আপনার কালের হু 









মনুষ হিংসার কারণেই আপনার সমালোচনা করে 
ইসলামে ফেকাহ'র মূল্য 


ইলম আবু হানীফা প্রসঙ্গের সবচাইতে চুক দিক সর 


ফেকাহ! এ বিত্ত 
সক্ষেপে আলোকপাতের ভেতর দিয়েই ইতি টানব এই ঘধুনয রঙ্গের রর 


ইললামের নাম বলে যারা ইসলামের শেকড় কাটে অনুক্ষল 
শরগানগুলো খুবই বর্নিল। একজন সাদাঘনের মানুষকে নুহ সং 
করে। মানুষের মনে এই সব সংশয় ও অনঅসা সৃষ্টি করা খুব 
ন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন__ 








যাহাবী, মানাকিব__৪১, পৃ 


মাকানাত্ু আবী হানীফা-__১২৭ পৃ. 


হি 


১ ইলান আর হানীফা রহ আঙাশে অফিত নাস 


'শরাতান) কুসন্ত্রনাদাতার অনিষ্ট থেকে-_লে কুদন্ত্রনা দেয় 

চলার অভবে-_িন ও মারলে মথা থেকে |শিন২১৯৫১৭এ 
কা কুমাই। সময় গহিন বা ও সান ভেসে তার রঙ 
সা, ভাবা বদলায়, বদলায় প্রকাশ তদগি। 
একটা রলিকতার গল্প বলি। আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার পথিকৃ মনীষী 
একটার হরনীস ফেকাহ দর্শন ও সাহিত্যের বদ পক্ষক এবং বাদ ্ী 
রণ মুফতী মাহমুদ হাসান গন্ুহী রহ, (তেফাত £ ১৯৯৬ ঈ.)। ঘটনাটি 
ভার । তিনি বলেছেন-_-একবার (১৪০৩হি. ১৯৮৩) আমি আফ্রিকার একটি 
রঘকলে অভিথি হয়ে গেলাম। নানা মত ও চিত্র মাহষের সমাবেশ। 
কথিত আহলে হাদীস. মুনকিরীনে হাদীস__হাদীস অস্থীকারকারী দল, 
কক ও গ্রকৌশলীহ নানা অঙ্গনের মানুষ নেখানে উগাস্থিভ। আমাবে 
বলা হলো-_্আমরা আসলে আপনাকে ওয়াজ শোনার জান্যে দাওয়াত করি 
নি। আমরা আপনাকে কিছু প্রন করব আপনি তার উত্তর দিবেন। বন ; 
চিত আছে। শরাতেই এক ্যক্ত প্রশ্ন করল- “মানবজাতির হেদায়েতের 
জন্যে যখন কোরআন আছে তখন আবার হাদীলের কী শ্য়োজন?' আমি 
বললাম ; মানুষের হেদায়েতের জন্যে তো আল্লাহই আছেন! আবার 
রানুলের কি দরকার? জনাব চুপ! বললাম__কোরআনের শান হলো__ এ. 
এ মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক! আর রাসূলের শান হলো---/ 9৪ 
মানুষের জন্যে বিশদ ব্যখ্যাতা। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন_ 


কৃ একি লও 
এবং তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি__মানুষকে 
স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জনে-_যা তাদের প্রতি অবভীর্ণ করা 
হয়েছে__যাতে তারা চিন্তা করে। [নাহল : ১৬ 8৪] 
তারপর বললাম : আমি আপনাকে একটা বা জিভ্ছেন করি__কোরআনে 
কারীমে তো আদেশ করা হয়েছে 'তোমরা যথাযথভাবে নামাজ আদার 
করো।' এখন মাগরিব তিন রাকাত হশা চার রাকাত কভার দুই রাকাত 
ইত্যাদি কোথা থেকে জানলাম আমরা? হাদীস থেকেই তো! কোরআদ 
বলেছে__ 'তোমরা জাকাত দাও।' এখন উটের নেসাব এই, ছাগলের 
নেসাৰ এই, সোনারূপার নেসাৰ এই আর জাকাত ফরজ হওয়ার জন্যে 
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৯৫০৬৫ 


শ্১ 


১১৯| ইমাম আলু হানীফা রহ আকাণৈ শি 

্বরার শর্ত এবং সম্পদের মরি বগি 
আগরা কোথায় পেলাম? কোরআনের 
নেই! আমরা চিন্তা করলেই 


রশালকে গানা স্তর নয় তাছাড়া 
৫ 














বর 
বান 


নি বা সবিস্তারে 
8 


গন আপদ? এই আপদ এলো কোথেকে? আমি 
নেযাসত। ফেকাহ অর্থ দীন সম্পর্কে গভীর 
ভালা বলেছেন : 


বললাম-আপদ না 
আন ও উপলি। লং 





দান করা হয় তাকে প্রভৃত কল্যান দান করা হয় এবং 
বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা্হহন করে। [বা ২, 
২৬ 


আর হ্যরত ননী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


টা 


॥ 8 0৮45 
আল্লাহ তায়ালা যার কল্যান চান তাকে 
জান দান করেন ৯ 


সৃতরাং ফেকাহ বিপদ কিংবা আপদ নয়। বরং আমরা চিন্তা করলেই বুঝতে 
পারব ফেকাহ ছাড়া হাদীস মানাও সম্ভব নয়।"* 





দীনের ফেকাহ বুঝ ও 





“থর যাবতীয় বিষয়বস্তু সঠিক জান ছারা জানাকে হিকমত বলা হয় টকা-ই ফা 
বঃপীয়ত ও আহকাম__কাশশাফ ১ : ১৭৫৪ 

সবুর, হাদীস 5৭১ তিরমিজি-_১ ১৪৫৪ 
মুজাতে ফলহুল উদ্মত__১ ১ ১২৬ 





১২০| ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে আদ্ষিত নাষ 


এ ছিল হযরাতুল উসতাদ দুফতী মাহমুদ রহ. এর মজলিসি কথা । যদি 
এজানের দিকে তাকাই সেখানেও আছে ফেকাহর প্রতি উদাত আহান। 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন__ 





"সুমিনদের সফলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। 
তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না-__যাতে 
তাফাককুহ-_ জ্ঞানানুশীল করাতে পারে এনং 





তারা দীন সঙ্গ 

দের সম্প্রদায়কে সতর্ক ব র যখন ভারা এদের কাছে 

ফিরে আসবে__খোতে ভারা সতর্ক হয় [তওবা ৯১৯৯ 
উ্রখিত আয়াতে “ফি ধতুমূল থেকে উৎসারিত শব্দ “তাফাকবুহ' তথা 
দাদ অশ্পর্কে গভীর জান ও উপলব্ধি অর্জনের লাকষয একটি অংশকে 
ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বলা হযোছে। সুতরাং ফিকাহকে উপেক্ষা 
করে কি কোরআন মানার দাবি করা যাবে? তাছাড়া আমাদের নবীজির 
বাদীতেও ফেকাহ যে অথৈ আকর সেকথা বর্নিত হয়েছে হাদীসের ভাষায়। 
লক্ষ করুন__হ্যরত রাসূলুরাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন__ 





9 ধর 






5৭ % ৬৮ 415০৬ এ 
আল্লাহ তায়ালা দেই ব্যক্তিকে সজীব ও প্রাণময় রাখুন যে আমার 
কথা শুনেছে, আত্স্থ করেছে অতঃপর ভা শুনে নি এমন ব্যক্তির 
কাছে পৌছে দিয়েছে। এমন অনেক ফেকাহবাহক আছে যার 
মধ্যে ফেকাহ নেই আবার এমন ফেকাহবাহকও আছে যে তার 
চাইতে বড় ফেকাহবিদের কাছে তা পৌছে দেয়।১ 


ও আঠা ৬৩ 


২242৮ ৩ 


2 ুসনাদে আহমদ হাদীস : ১৬৭৩৮; সুনান ইবনে মাজা, হাদীস : ২৩১: কাশমুল খাফা 
ওয়া যুমিপুল ইলবাস, হাদীল ₹ ২৮১৩ 
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১২১| ইমাম আনু হানীফা রহ 


থা কি-_ফেকাহর নান 
বিজ পি 


ছেন। 









দি এখানে শরণ করতে পি 
ক্ষত আমের রি 


বনরা আর 
রান আবু হান ম্লমোদী হন। হিনি 
নিজেই বালেছেন_ নি 


553015258৬৭ ৬ ৪৫) 45৪০৪ স 

আমরা ফকীহ নই ॥ তবে হাদীস শুনেছি অতঃপর তা ফকীহগলের 

কাছে পৌছে দিয়েছি।” রর 
ইমাম শা'বীর এই বাণী উল্লিখিত হাদীসেরই সেরই বাখ্যা। এও বলতে দ্বিধা নেই 
হযরত আমের শা'বী রহ. যে সকল ককীহর কাছে হাদীস গৌছে দিয়ে 
অনুরূপ কথা আমরা এর আগে অবিসংবাদিত মুহা্দিন হযরত আমাশ রহ. 
এর কণ্ঠেও শুনে এসেছি। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.কে অকপটে 
বলেছেন__ 

মা 


5০0 3৩ ৯২৯ 1১৯ এ ১ 








ই 
লনা মুহা আলী কাছালবী রহ ইমা আর ঘা আও ই ঘন 
১৬১৬৯ পৃঃ 


ই 


১২৭ ইলা আবু হানীফা রহ. আকাশে অসিত না 


হে ফকীহসমাজ! তোমরা হলে চিকিৎসক আর আমরা হলাম 
জয় করেছ উভয় তরফ।১ 











2৬ ১ 3৫ ১৫০ এ এস 559 29 
শয়তানের কাছে একজন ফকীহ হাজার আবেদের চাইতেও 
ভার।১ 
অর্থাং শয়তান একজন ফকীহকে যতটা ভার ও বিপদ মনে করে একহাজার 
আবেদকে ততটা ভার ও বিপদ মনে করে না। 


ফেকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. 
ফেকাহশান্ত্ে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত সম্রাট । বরং ফেকাহশাস্্র পৃথিবীতে 
প্াতিষ্ঠানিকতা লাভ করেছে তীর হাত ধরে। মহান দয়াময় প্রভু ভার 
অন্তরকে ফেকাহর নূরময় বিভায় এতটাই আলোকিত করেছিলেন__পৃথিবী 
যার দ্বিতীয় উপমা দেখে নি। তাবিঈগণের স্ব্ণকালেই তার নাম বাতাসে 
উড়ে বেড়িয়েছে, লালিত হয়েছে উম্মাহর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধায়। 
লাইস ইবনে সা'দ রহ.কে স্মরণ করতে পারি। জগতের খ্যতিমান 
ঘুজতাহিদ ইমাম এবং হাদীসশান্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম । জন্ম : ৯৪ 
হিজরী আর ওফাত : ১৭৫ হি.। এঁতিহ্যের শহর মিশর যাদের জ্ঞানের 
মশালে একদা ছিল আলোকিত লাইস ইবনে সা'দ তাদের মধ্যে অন্যতম । 
তার জ্রনগভীরভা পরিমাপের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট, ইমাম শাফিঈ রহ. 
বলেছেন__ 
এল সত ০৪০ ৩০ এ এ 

ইমাম লাইস ইবনে সা'দ ইমাম মালিকের চে'ও বড় ফকীহ ছিলেন 

কিন্তু তার শিষ্যগণ তার ফেকাহকে ধরে রাখতে পারে নি। 
ছাত্র। সুতরাং তার এই মূল্যায়নের অর্থ গভীর । দদরুল আইম্মা মুয়াফফাক 





: শায়েখ মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ, ১২৩] 
জামে তিরবিযী, হাদীস * ২৬৮১ সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস *২২২৪ 
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১২৩] ইমাম আনু হানীফা 





র পত্রালাপ আনাদের অনুলা 
এই আনিত ইমাম সম্পর্কে কাডী ঈ 





27255885848 
লা 


৯ 


আনি জানতে পারলাম আবু হানীফা হজে বাচা 
সঙ্গে দেখা করলাম এবং বিভিন্ন বিষয় কিছু শন কলা. 
এই সফরের বিবরলীতে এও আছে_ বলধা মুর হর ইমাম 
হনীফার দরবার | সেখানে ইমাম লাইনও উপস্থিত। এক বাক্তি ইনাম অবৃ 
সনীফা রহ.কে প্র্্ করল-_আমি অনেক পয়সা খরচ করে রানার 
হেশেকে বিয়ে করাতে চাই | ভা হলো, পুর যদি তার বধুকে আলাক লি 
লো তাহলে সে সম্পদসহ চলে ঘাবে। আর যি দানী কিনে দিই পু 
ভাকে আজাদ করে দিলে আমার পুরো অর্থই গেল । হাতি কী করতে পারি? 
হযরত ইমাম বললেন-_ পুত্রকে নিয়ে বাজারে যাবে। যে দানীর প্রতি তা 
চোখ পড়বে তাকে কিনে এনে তার সঙ্গে বিয়ে দিবে। যদি তালাক দেয় 
তোমার দাসী তোমার ঘরে চলে আসবে । আর চাইলেও সে তকে শ্রাজাদ 
করতে পারবে না__কারণ সে তার মালিক নয় । এই ঘটনা বর্ণনার পর 
ইমাম লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন__ 


২০৯ ২৮ উদ চন সি ত৬৯ 











বেশি যুদ্ধ করেছে তার উত্তরের দ্রুততা! 


এ 





১১৪] ইমাম আগ হানাগা রহ, আগ। 
ইমাম গাই থিলেন খুহা|দগ ফাটহ এনং খুগগাহিন। হযরত ইমাম ৰা 
হালীফার মননে হাদীম বন করেছেন । আনো এখান দেখতে আরেন রন 
বলে আমরণ আগেনে গখ। হয়েছেন হখগত হখাম সমস গহ, তিনি 
[ঘলেন হমায আণু হাটার থেনাহ গআনাগাথতো 





নু 


আমণা আগাহ ইনগুণ খুখগণ। পথকে (গে এমেছি। আমল 
|. [ধণ হাদী) হাড।যশাযে গাও ২0) । তিনি বলেছেন 





&।4৯) ২০ 4 4১০ এ ৭) ৩ 





আমি ফেকাহর গেলে ইমাম আনু হানাফার মতো কাউকে দেখি 
নি? 
ওয়াকী ইবনুণ আলাগাহ। খান সনদ ছাড়া হানীসেন ভাগার অচল। ইমাম 
শাফিদ রহ. এর বিশিষ্ট উসতাদ । বশেছেন-_ 





এ ৪৯ | উঠ শি | তা এ ০৬৯ লও 
ফেকাহয় ইমাম আবু হালীফার চাইতে বড় আৰ নামাযে তার 
চাইতে সুন্দর কাউকে দেখি নি।* 

হাদীসশান্ত্ে মুসহাফ-_লিখিতস্থ বলে মানিত ইমাম আ*মাশ। হাদীসের 

সমূহ ভাগারে আলোছড়ানো নাম । তাঁকে গভীর ও সুষ্ষম কোনো বিষয়ে প্রশ্ন 

করা হলে তিনি ্রশ্নকারীকে প্রিয় শিষা ইমাম আবু হানীফার কাছে পাঠিয়ে 
দিতেন।* 

সুফিয়ান সারী রহ.কে আমরা জানি। বুখারী শরীফের বিপুল হাদীসের 

রাবী। হাদীনশাস্তের মানিত স্শ্রাট-_আমীরুল ঘুমিনীনা ফিল হাদীস। হয় 

তো এর আগেও উল্লেখ করেছি__মুহান্দিস আবু বকর আয়্যাশ রহ. বর্ণনা 
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করেন, সুমিয়ান সাএরীর তাই এমর গালা গে 

আগি। দেখি আনার থর দরবার । দেনা 
হলাগণ আছে থয এক পাগলা 
হাঠসা। সুিযান কে দেখাথার আসন 
গণাগলি ঝবাণেণ। নিঞের 
আখনে বসে পড়ণেন। পানে 





এ 





6 উপ 
প৫ টর্চ হলেন জান 





ক সাতে পড়লেন 


আঠাথাকে পির? 





এলে ঠার 





কে বপপান শানু (যাহ আজ 
আপনাকে এমন একটি কাজ করতে বেখগাম আমার কাছে পিগ 
হলো পাগে নি এবং আপনার শিখদের কাছের শখ । বললেন, কাঠ 
নলগাম £ আনু হানীফা 'আগণেন, আপনি দাড়িয়ে তার দিবে ছুটে 
আপন আগনে বশে দিপেন॥ আবেগঘন আদান করালেন) সুফিয়ান 
ঠোমাদের অপছন্দের কি আছে! 
রি আিডিত মার জন্যে দাড়াতেই হয়। মদ 
(হাদীস) এর খাতিরে শা দাড়াহাম তার বয়সের খাতিবে দাড়া 
যদি ব্যসের কারনে না দাড়াতাম ফেলাং রস 
দাড়াতে হতো । মদি এই কারনেও লা দাড়াতা বির খাতিরে 
তো পাড়াতে হতোই ।' সুফিয়ান আমাকে বোকা বানিয়ে দিলেন । আমার 
কাছে তার কথার কোনো জবার ছিল না।+ এই সুফিয়ান সাওরী আরও 
স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন__ 


০ ও ০৪০৯ ৯ ও ৯ স ৩ 
ইমাম আবু হানীফা ছিলেন তাঁর কালে পৃথিবীহেষ্ঠ ফকীহ! 



















জানের 


র ইলম 














+ আল্লামা দুমূতী, তাবটমুস সহীফা--১০৩-১০৪ পৃঃ 
» আল্লামা ইবনে কাসীব, আলবেদায়া ওয়ান নেহাা-১০ * ১০৭ 


১৯৩ ইমাম আবু হানীফা বহ. আকাশে অভিত নাহ 
অপর দিকে হাদীস ও ফেকাহ উভয় শাস্ত্রে আবিসংবাদিত 
ইবনে হাম্ছল রহ. বলেছেন__ 

৭৬০৯০ অল ০ ০০। ১৬৪ 
বদীলশাতে ইয়া আলকানান সনচে' শা পুরুষ আমির 
মতো আর কারও কাছ থেকে হাদীস লিখি নি।৯ 

এহ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকান্তান বলেছেন__ 
০8 সি ও ০) লা লস আত ঞ এঞ 
এ এ 
দিষযা বলব না._আমরা আবু হালীফার মতে চাইতে সুন্দর কিছু 
শুনি নি। আমরা তার অধিকাংশ মতকেই গ্রহন করেছি।৯ 


০এ। ০৬ তা ১ ২ ৪0০০ ক ০১ ৩। ১৪ 





এও এত ০৮০ লগ 
কেউ ঘদি ফেকাহ শিখতে চায় সে যেন আবু হানীফা এবং তার 
নঙ্গীগানর নিয়মিত সঙ্গ গ্রহন করে কারণ সকল মানুষই 
ফেকাহশান্ত্রে ইমাম আৰু হানীকার পুষ্যতুলয ।* 

স্লত ফেকাহ হলো কোরআন ও হাদীসের মগজতুল্য । এই মগজের সন্ধান 

ও আবিষ্কার সকলের কাজ নয় : একটা উদ্ধৃতি দিই । অবশ সেটা মজার 

গল্পও লাটে । আল্লামা রামাহুরযুশী রহ. তদীয় “আল মুহাচ্দিসুল ফাসিল' গ্রন্থে 

লিখেছেন ইয়াহইয়া ইবনে মা্গন আবু খায়সামা এবং খালাফ ইবনে 

ব্ুসলিম নহ, একসঙ্গে বসে হাদীন সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তদের 








ড খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস, ২: ২৯৮৪ 
আল্লা সুদৃতী, তাবঈযুস লহীক্কা : ৯১৪ 
২৯৯ পু 
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তি ইমান আইস 





দিতা। সু 
অবশাই মৃত মানুষকে গোসল দিতে পারবে। 
আবু সাওরের মুখে এই সপ্রমান মাসআলা শোনার পর মঙলিদের সবাই 
একদুরে বলতে লাগলেন_ হ্যা হ্যা. এই হাদীস অমুক বহি কমন 
করেছেন, এই হাদীস আমরা এই সনদেও জানি__বলে হাদীসের নানা 
কনদ ও বর্ণনায় সরব হয়ে উঠেন। তখন শুই নারী বলে উঠেন_ 
1৫315 ০৬ 
তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? 
'কেরজান ও হাদীনের জ্যোতির্ময় শঙ্গাবলির গভীরে কু দিয়ে ঘা ্রাহরণ 
সম্মানিত ফকীহসমাজ আর সায়াদুনা আবু হানীক্ষা রহ. ভাদের মার 
মুকুট । হাফেয যাহাবীর ভাষায়__ 


০) ও 3549 4 ১১৫১ এ এ 








০১১ ৩৩ ০৮৩-১১৭৮০৯ 





নম মুহম্মদ আওয়ামা, আসাকল হাদীসি শরীফ : ২০০ 


মি 4 


১২৮] ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অফ্ষিত নাম 
ইমাম আবু হানীফা হাদীস শিক্ষায় মনযোগ দিয়েছেন, এর জন্যে 
দেশে দেশে ঘুরেছেন। আর ফেকাহ এবং চিন্তা ও অতলান্ত 
গবেষণায় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিটিত। ফেকাহশানে 
সকল মানুষ তার কাছে খনী।১ 
সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই__যারা হাদীস ও ফেকাহকে আলাদা 
হয় নির্বোধ না হয় চতুর প্রতারক। তারা হয় তো জানে না, 
দুটি শ্বতত্র বিষয় হলেও বসবাস একই অঙ্গের মতো একই 
ছাড়া মাথা হয় লা: মাথার বাইরে মগজ পাওয়া যায় না। কোরআন হাদীস 
ও ফের বিষয়টিও অনুরূপ । সুতরাং বার কাছে ফেকাহ আছে তার কাছে 
হাদীন নেই-_একথা নির্বোধের মুখেই কেবল মানায় হ্যা, হতে পারে 
হাদীস আছে ফেকাহ নেই__মানে মাথা আছে কিন্ত মগজের সন্ধান পায় 
নি-_যেমনটি আমরা উপরের ঘটায় লক্ষ করলাম । আমরা বোকাদের মাফ 


করতে পারি কিন্তু জেনে বুঝে যারা জলঘোলা করে বেড়ায় তারা ক্ষমার 
অযোগ্য । 


করে তারা 
মাথা ও মগজ 


সঙ্গে। মশজ 


হানাফী ফেকাহ £ কতিপয় বৈশিষ্ট্য 

এক. হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. সংকলন করেছেন যে ফেকাহ তাই 
হানাফী ফেকাহ। বলার অপেক্ষা রাখে না__যে কোনো কর্মই মান ও 
শজিতে তার কর্তা ও সম্পাদকের বিচারেই বিবেচিত হয়। ইসস আবু 
হানীফা রহ. এর ইলনী মাকাম-_ জ্ঞানগত বৈশি্য ফেবাহাস্ে তীর এবং 
তার শহরের অবিসংবাদিত আমলই হানাফী ফেকাহ তথা হানাফী 


দুই, দালিলিক বিন্যাস হানাফী ফেকাহর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট । হ্যরত 
ইযাম আৰু হানীফা রহ. তাঁর কর্মপদ্ধতি ও গবেষণাপন্থা সম্পর্কে নিজেই 

যে কোনো সংকটে সমাধানের জন্যে প্রথমে দ্বাস্থ হই 
কোরআনের! সেখানে না পেলে নবীভির সুন্নত এবং নির্ভরযোগ্য রাবীগণের 


সূত্রে বর্ণিত আছার ও হাদীসের শরণাপন্ন হই । লেখানে না পেলে সাহাবায়ে 


বলেছেন__ 





5০190 0 0১০10 





১২৪| ইললান আবু হানীফা রহ. শাক ৮ 
নে শুভিতন 


গত ও দিদ্ধান্তের আলোকে সিদ্ধান্ত 
রোনের ন পরমন্ত বিষয়টি গড়ায়: 





এবার স্্রণ করিয়ে দিই, এই সেই ্ 





০ 4৩ ৩৭ পভ ০০৬ ১ 
যদ আনু হনীফার ইলকে, তার কামের সকলের ইল 
তুলনা করা হয় তাহলে তার ইলছের পাল্লাই ভারি টা 





এরর ভুলে যাই নি নিশ্চয়_-এই নেই আলু আসিন যাকের 
প্রাণ ঘুলনিদুল ইরাক এবং ভলইনামুল হাফিয 
কারছেন। ইমান আহমদ ইবনে হা্ছল, মুহাম্মদ নর 
এব আব্দ ইবানে হুমায়দের মতো ভ্রানের পাহডাল বর ছহ পিছ 
বেশি শিক্ষার্থী হাদীস পড়তে বসতেন । পাঠকের নিশ্চয় রি 
ছেকাহ ও হাদীস উতর শান্তে তিনি ইমা আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র 2 
সন্দেহ নেই, কোরআন ও হাদীসের শব্দাবলীর গভীর থেকে আইনের বাসী 
আহরণ করার জন্যে মাথা চাই, বুদ্ধি চাই! এই মাথা বুদ্ধি তল ও 
বিবেকের বিচারে কেমন ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহ._বলেহেল ভর 
আরেক নক্ষত্রশিষ্য ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ. ইমাম বুখারীর 
ইবনুন মাদিনী রহ. বলেচছেন__ইয়াঘিন ইবনে হারুনের চাইতে বড় 
হদীস আমি দেখি নি। প্রখ্যাত ইমাম ইবনে আবু শায়রা রহ. বলেছেন : 
সতিশক্তির পরিপন্ধতায় ইয়াধিদের চাইতে দগ্ধ কাউকে দেখি নি। রি 
৫ খহনযোগ্যতায় ছিলেন ঈর্ষণীয় । যখন হানীস পড়াতে বসেন পরায় স্তর 
জার শিক্ষার্থী তার ক্লাসে বসতেন। ইমাম আবু হানীফার এই বাদাম 
শিষ্য তীর সম্পর্কে বলেছেন__ 
















"তা যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা ও দাহিবাইহ২ঠ শা 
২৯২৭২ 


্ ২৪৯ পৃ) 
মানা আবদুর রশীদ নমানী, ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদী 
১৯ 







রহ. আকাশে অত নাম 


7 ০3 )৯ ০ ০০৭ মলি 2০৪ ০১৯ 
বুদ্ধি বিচক্ষণতাকে যদি অর্থপৃথিবীবাসীর 
আর হার করা হয তাহলে ভার আবল বু বেশি 


হা ক্র কর্ম ও কর্মপ্ধতিকে তীর বাজত্রতিজ এ 





ফেকাহর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- -বোর্ডভিত্তিক 
ছে ৫ সম্পর্কে ইমাম আৰু হানীফা রহ, এর জীবনীফর 
সান নর, এর ভাটি ভাব ও ভাষায় অননা। ভিন 


লিখেছেন_ 

১৪ 4555 ঘি ৪১৪ পতি মস এ (5 ০০ 
4555 সপন ও আল 2 জো ও তি চি টি 
১৯৬৩ ৮০৮০ যা 1, ৫ 4৮০ ০ ৩৬০ ০০৮৮১ 
৪ চা 911 থা ০৪ ও ৮৯৮৬১ পপ ও ০৯৯ 
ও ০৯৯ স15% উঠি 6 ০ ৮ ৬ ৩৮ ১55 
১৬৬০৪ ১৬ ৮৬ 4৯০ ১৮৯০। এআ ৮ এ ০১৯ 
২০ 4১ ৯১০ 4 ৮9 ৩৪ ৩০৯৪ ৩৯১ ও সিএ 


৫4১০৭ এ॥ ৮9৪১ ০৮০ ০৮১ ৩০১১ 





এ) এ ০ ৩৯৮4৭ এত ০০৮ চন সত ৩ 


রত নুমান-_ই. ৫১পও আল্লামা যাহাবী, যানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা 


আল্লামা সুযতী, তাবঈযুস সহীফা : ১০৩ পু. 
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১৩১ হমাম আবু হানীফা বত আকাশে 











ইমাম আবু 
'পরামর্শক বোর্ড এর উপর । স্থায় গবেঘনার উপর নি 
অনাদের এড়িয়ে খান লি তিলি। আল 
আ্াহ: আল্লাহর রাসূল এবং খুললাদনগণের প্রতি 

ফলে তিনি এই বোর্ডের সামনে একটি একটি করে লিগ 
উপস্থাপন করতেন অতঃপর সে বিষয়ে তাদের 
এবং নিজের মতও পেশ করতেন। একেকটি বিষয়ে 
মাসাধিক কাল তাদের সঙ্গে মতবিনিময় 
চাইতেও খ্োজ্কুল দলিল উপস্থিত 
অনুযোদনের পর ইনান আবু ইউনুফণ রহ. স্টো দুলছে লিপিবন্ 
করতেন। বোর্ডে সম্পাদিত হয় এইভাবে যে যাজহাব ত্তা ঘেমন 
উত্তম হয় তেমনি হয অধিক নির্ভূল। বথার্ঘতা স্থিতি ও হদ্কতায় 
হয় উৎকৃষ্ট । এমন বাজহাবের প্রতি অন্তর নিবিষ্ট হন, স্স্তিবোধ 











করে এবং প্রীত হয়__সেই মাজহাবের তুলনায় যা কোনো বাক্তির 
মত ও চিন্তার ফসল 
অতঃপর আল্লামা যাহেদ কাওসারীর ভাষায়__ 


__৪৮ ৬৯ এ শি এ ৯৯৩ ৬৪৪ এস 5৪ 
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ইমাম আব্‌ হানীফা রহ. এর মাজহাবের সবচে' উজ্কুল বৈশিষ্ট্য 
হলো- এটা পরামর্শবোর্ডভিত্িক মাজহাব ৷ এই মাজহাব ধারন 
করেছে কাফেলা থেকে কাফেলা_একেবারে সাহাবায়ে কেরাম 
রাদিয়াল্লাহু আনহুম পরযন্ত। অন্য মাজহাবগুলোর চরিত্র সম্পূর্ণ 
আলাদা । ওইগুলো স্ব স্ব ইমামের চিন্তা ও মতসমূহের সন্নিবেশিত 
রূপঃ 


বলার অপেক্ষা রাখে না, বহুজনের মেধা চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয়ে যখন 
কোনো বিধান সম্পাদিত হয় তখন তা যতটা নিখুঁত শক্তিশালী ও ব্যাপক 





কারদানী কৃত মালাকিবু আনী হানক্ষ_ ৫৭ পৃ. এব সূত্র মাওলানা আশেক এলাহী 
বারনী, আলমাওয়াহিবশ শরীফা-_১০ পু 


অন লা রহ আকাশে অদিত নাম 


বাতির চিন্তার ফসল কখনও তেন 
হম একক ও কালের শীর্ষ চিশজন বিশেষগের ই সা 
লহ বো তক থাকে না। চতিশ তারকা মনীষী সমন 
টির খিটি-এ তর্ক বিশ্লেষণ খুিত হয়ে যখন কোনো দি 
এ ৪ তাকে চ্ডান্ত অনুমোদনের জন্যে আবার সা্দাছ 
দর লা লা্টানো হতো। এই সভায় আৰু হানীফা রহ. এর সঙ্গে ছিলে 
থ্নসভাম পাঠা মা ঘুফার ইবনে হযাইল দাউদ তা আসাদ ইস 
ঘাযদার মতো ন্ষতরণণ ? 

রহ, এর শিক্ষকসংখ্যাই চার হাজার। 

হত ই যা করে পারি। বিশাল এই শকাফাহোর 
সে ভানের গভীরতা এবং অভিজ্ঞতার যারা শীর্ষ তাদেরকে নিয়েই গঠন 
করেছিলেন এই গবেষণাবোর্ড__পরবর্তীকালের ভাষায় ল'কাউল্িল। ইমাম 
রদ রহ. আরবি ভা ও নাহিত্ো যেমন পরবাদপুরুষ তেমনি নক 
বদ আনিস ইবনে মাদন। গবেষণা কোরান ও যাদীলের ভা বেক 
পল আহরনে ইমা ঘুফার রহ. ছিলেন অদিতীয়। ইমাম আবু ইউসুফ 
লাউদ তা ইয়াহইয়া ইবনে আবু যারেদা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আর 
হাফস ইবনে গিয়াস ছিলেন হাদীসের আকাশে সমুচ্জল নক্ষত্র এবং 
অবিসংবাদিত শিক্ষকসমাজ । 
এমন নক্ষতগণের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড যখন কোনো বিষয়ে দিনের পর দিন 
আলোচনা পর্যালোচনা করে__তারপর আবার উচ্চতর নিরীক্ষাকমিটির 
চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোনো বিষয় অনুমোদন করে তখন তাতে ভুল 
হওয়ার ঘটনা হয় বিরল। একারণেই যখন জনৈক ব্যক্তি হাদীস শাস্ত্রের 
বরিত ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. এর সামানে বলে ফেলে_ আবু 
হানীফা অমুক মাসআলায় ভুল করেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে ইমাম ওয়াকী রহ. 
এই বলে গর্জে উঠেন__ইমাম আবু হানীফা কি করে ভুল করবেন, যেখানে 
ভার গবেষণায় সঙ্গে রয়েছেন কিয়াস ও আবিস্কারে দক্ষপুরুষ কাজী আবু 
ইউসুফ ইয়াহইয়া ইবনে আৰু যায়েদা হাফস ইবনে গিয়াস এর মতো 
হাফেষে হাদীস; কাসিম ইবনে মা'ন এর মতো আরবি ভাষাবিজ্ঞানী এবং 





ম 








ফিকহ আহলিল ইবাক ওয়া হাদীসুহম_ ১৫৭পৃ. 
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১৩৩ ইমাম আনু হানা রহ 


দাউদ ভাগ ও ফুয়েল উবানে ই়াজের মা 
মার চারপাশে এমন সঙ্গী পাকে তিনি ভুল 
কখনও ভুল হয়ে গেলে এরা সঙ্গে সাঙ্গে ধরিয়ে দিবেন ০. 
বড় কথা হলো, শুধু প্রয়োজনীয় সব বিমাযে বিশেদজগাণের 
এবং গবেষণাবোর্ডে তাদের সমর্াদায় সমালীন করাই ল 
হতো স্বাধীনভাবে । প্রশ্নোতর হতো এবং তর্ক 
বিষগটির সম্ভাবা সকল দিক আলোচনার পর 
দিদ্ধান্তদূপে অনুমোদিত হতো না। লক্ষ করুন রন 
বলেন আমরা ইমান আবু হানাফার দরবারে যেতাম; আমাদের দঙ্গে আন 
ইউনুফ ও অুহাম্মদ থাকতেন । তার মুখনিঃনৃত দঙ্ধান্ত লিখে লিভার 
শোনার সঙ্গে সঙ্গে লিখো না। আমার শান্ত একটা সত পাকে শ্াবার কাল 
সেটা বদলে যায় । কালের নত যায পরশু দেখুন কিভাবে ক্রুত 
তাছাড়া ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেছেন-_ 
নিনগ থাকতেন । তার বিশিষ্ট ছাত্র কাজী আফিয়া ইবনে ইয়াষিদ 
অনুপস্থিত থাকলে আবু হানীফা বলতেন-_আফিয়া না আসা 
পর্ন্ত চূড়ান্ত করো না। তারপৰ আফিয্লা এলে এবং তাদের দঙ্গে 
একমত হলে বলতেন__এখন গ্রস্থব্ধ করে নাও আর দ্বিমত 
করলে বলতেন__খস্থবদ্ধ করো না।* 
এতটা ভেবেচিন্তে এতটা সময় নিয়ে এতজন গভীর ভ্রানের মানুষ মিলে 
আর কোনো ফেকাহ সংকলন করে নি। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর 
অনুসৃত এই পন্থাই এখন__এই আধুনিক কালে বিশ্বময় গবেষণার সর্বজন 
স্বীকৃত পন্থা । গর্বের কথা হলো. সেই থেকে আজ অবধি যুগে যুগে অসংখ্য 
মেধাবীর সমস্থিত সাধনায় কালের পর কালকে জয় করে এগিয়ে চলেছে 
এই হানাফী ফেকাহ' সকল প্রশংসা আল্লাহর! 

















» আগলানা আবদুল কাইউম হন্তানী, দেফায়ে ইমাম আবু হ্বানীফা-_-১৩১-১৩২প, 
জামেউল মাসানীদ, আল্লামা খাওয়ারমিবর-_৩৪পৃ। 

"ফিকহ আহলিল ইরাক_১৬০ৃ। 

-২:১৫৯-১৬০প্ 


আম আর হানীফা রহ. আকাশে অদ্িত নাম 
১৩ ইমাম 


হা্ছল রহ, । জগতের মানিত চার ৯১ 

চার, ইমাম আহমদ ইবনে হা ষ্ঠ গার ইমাযের 
ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলা ইবনুল মাপিনী বলেছেন লা, 

একজন। ই 


গামকে সম্মানিত করেছেন। ইনি, 

তারা রি আবু বকর সিণীক রানি 
খাদের লেকে কোরআনের ফেতনার সময় ইমাম আহমদ ইবনে ্ 
হা সা ুহনিসাণের ইমা। ইমাম বুখারী, ইমা মুসলিম এবং ইন 
রা দাউদ সকলেই তার ছাত্র। এক লাখের মতো হাদীস তার দুখস্থ ছিল। 
আভা সংকলিত মুসনাদ অনন্য আকর হিলাবে 
বিদিত। সাত লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে এই সংকলন সম্পাদনা 
করেছেন ঠিনি। ভর জানাযায় আট লাখেরও বেশি মানুষ অংশ্যহন 
রিল অবশা মাওলানা দালান ঘনসূরপূরী আলবিদায়া ওয়ান নিহমা 
(১০ : ৭৯৩) সৃ্রে বলেছেন পঁচিশ লাখ মানুষ তার জানাযা পড়েছেন। 
১ এই দিশাল জানালা দোখ বিশ হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহন করেডিন। 
বাদি ডানভাপস এবং বরিত ইমাম বলেছেন__ 

যদি কোনো বিষয়ে তিনজনের মত পাওয়া যায় তাহলে কারও 

বিরোধিতা কর্ণপাত করা হবে না। প্রশ্ন করা হলো, তারা কারা? 

বললেন__আবু হানীফা আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ ইবনুল 

অধিকারী; আবু ইউসুফ হাদীসে সবচে” বড় পত্তিত আর আরবি 

ভাষায় সবচে' দক্ষ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান” 
আমরা বলে এসেছি__যে চল্লিশজন বক্ষত্রপুরুষের তন্তাবধানে সংকলিত ও 
সম্পাদিত হানাফী ফেকাহ এই তিনজন তার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। 
পাচ, হানাফী ফেকাহর একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো হাদীসঘনিষ্ঠতা। উদার 
গভীর ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যারা এই ফেকাহ পড়েছেন এবং মতামতদানের 




















+ ড আল্লামা ালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস : ২: ২৯১ মাওলানা সালমান মনসূরপরী 
আল্লহ ছে শরম কিজিয়ে: ২৭৩পৃ 

' মওলানা শেক এলাহী বারনী- তাবসযুস সহীফার টাকা, সাময়ানীর আনসাব_৮ 
২০৪ এর সূছ-৬৮পৃ1 
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১৩৭| ইমাম আর হানীফা তহ আকানে 


মাদের অধিকার আছে এটা তাদের 
কে জানি। জনা : ১৫০ ওফাত : ২০৪ হি. 
সংকলিত হাদীসের জাগ্িখযাত গ্রস্ত শরীফ মুত 
মালিকের দরবারে হাজির হয়েছেন । মার পনের বছর বঙ্গ 


এ 









তেন রারার, 


সুহাদ্দিসগণ হাদীসের বাণী ও ল্াখ্যা লা। ইমান শাকিস্গ 
এনে তাদেরকে হাদীসের বাণী ও নর্ বুকিয়েছেন 
ইনান আহমদ ইবনে হান্মল বলেছেন__আমি বদি ইনাম শাহকে লা 
পেতাম তাহলে হাদীসের কোনটি নাদেখ আর কোনটি মানদুখ তা ালতে 
পারতাম না । ইমাম আনু হানীফা রহ. এর ছাত্র হযরত, 
ইমাম মুহাম্মদ রহ. ভীর বিশিষ্ট উত্তাল ১ 
এই ইনাম শাফিঈ রহ. এর কথা তনুন্__ 








৩ 2 শ9০ এ) ৮৮১ ৩৯৪০৩ ৮৩ ১৯০ ০০ ৩ 
০৯৮৩ 
ইসলামের হালাল হারাম হাদীলের সুস্ছক্রটি এবং লাসিম্ম মালনুষ্ব 
সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদের চাইতে বড় আলেম কাউকে আমি 
দেখি নি। 
মনে রাখার কথা হলো-_তিনি ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর সান্নিধ্যে দীর্ঘ দশ 
বছর ছিলেন। এবং ইমাম সুহাম্মদের সুখনিঃনূত ফেকাহ ও হাদীসের এক 
উট বোঝাই ভাণ্ডার লাভ করেছেন: অতঃপর পূর্ণ আস্থার সঙ্গে স্থীকার 
করেছেন__ 
৮৯৭০ এ শা ৬০০৪৪ 





৬৬ এ-ও 





১ড. আল্লামা খালেদ মাহমুদ, আদল হাদিস_২-২৮৮-২৯)প২ 


০ হাম আর হানা রহ, আকাশে অদধিত নাম 
১০৬ ই 

ট দিনার খরচ করে ইমাম মুহাম্মদের খছ্থাবলির বণ, 
আমি মাটি দিনার টি মাসালা নিয়ে ভেলেছি। অপ 


নি নে একটি হাদীস লিখে রেখেছি | রি 


হানীফা রহ. 
ইমাম মুহাম্মদ রহ.-ই ইমাম আবু - এর ফেকাহর 
পালে কলি খস্থাবলি থেকেই পৃথিবী হানাফী কৌ 
সে সুতরাং ইমাম শাফিঈ রহ. এর উদ্লিবিত বাণীই পযাণ করে 
হানমী ফেবাহ কতটা 
তি উতৎস। আমরা জানি 
অই রক হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ৩ 
সংরক্ষিত হয়েছে চার ইমামের ফেকাহ ও সাধিত ফসল। তীরা হলেন 
এবং হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাল রাহিমাহযুল্লাহ! এখানে দুটি বাণী 
উদ্ধৃত করি। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন - 


৪ 5 ও) এপ ০০ ভাজা ও ৮০৯৮ পা ও ও ৮৩ 


০৪ এ ৩৯ 2০ 
ইলম সাধনায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে দুই ব্যক্তি ছারা সাহায্য 
করেছেন। হাদীসের ক্ষেত্রে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা এবং 
ফেকাহের ক্ষেত্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসান দ্বারা । 

আরেকবার বলেছেন__ 
তি ভপ্ এআ। ও এ এ ৩ম 
ফেকাহর ক্ষেত্রে আমাকে সবচে' বেশি ঝনী করেছেন ইয়াম 
মুহাম্মদ রহ. 
বুঝতে অসুবিধা হয় না, ইমাম শাফিঈ রহ. এর ফকীহ তথা ইমাম সন্তা 
নিাণে সর্বাধিক বড় ও গুরুতুপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে হানাফী ফেকাহর সংকলক 


ইমাম মৃহাম্দ ও তীর খ্র্থাবলির | সুতরাং হানাফী ফেকাহ শুষেই নির্মিত 
হয়েছে শাফিঈ ফেকাহ! 


১৯ ৬১৯ 
" হাকেছ যাহাদী, নালাকিব-_৬৯প-; টীকা তাবসমুস 
অব সহফা, টীকা ৬পৃঃ রাজি 
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সৃক্ষম মাসআলা আপনি কোথায় পান? বললেন 
রস্থাবলি থেকে 


দ্বেলে যান সত্যের যোম। সেই মোম বাতিঘর হয়ে পথ 


সাত. হানাফী ফেকায় রেওয়ায়াত তথা কোরআন ও 


ও হালীনের পাশে বেছে 
যুক্তির উপস্থিতি হানাফী ফেকছের খর্থাবলি_ সবিশেষ হেদায় গ্রুটি এল 
সবচে" উজ্জল নজির । ফলে বুক্তিবাদী সমাভ দুব সহভেই আশ্রিত 
হয় এখালে । কূপ চিন্তে নেনে নেয় ইসলামের বিধান 


নং ইমাম নৃহাম্মদের 








মাসআলাগুলো তুলনামূলকবিস্লেষণ করলেই এর বাস্তবতা উপলক্মি করে 
পারব। 


আট. হানাফী ফেকাহ অন্যান্য ফেকাহর ুলনায় সরল তাই মানুষ 


নয়, হানাফী ফেকাহ যেহেতু বিশাল একটি বিজ্ঞ বোর্ডের অবীনে সম্পালিত 
হয়েছে তাই এতে বিষয় বৈচিত্র যেমন লক্ষলীয় তেমনি বাণ্ডি ও বিস্তার 
বানিজ্য থেকে রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সবিশেষ বিচারব্যস্থা অবধি সকল 
বিষয়ে পর্যাপ্ত দালিলিক ও যৌক্তিক নির্দেশনা রয়েছে এতে। 

আমরা স্মরণ করতে পারি__ ইমাম মালিক রহ. এর চবিত্র ছিল যা ঘটেছে 
সে সম্পর্কে ভাবা ও কথা বলা। ঘটে নি এমন ঘটিতবা বিষয় নিয়ে 
ভাবতেন না। ফলে তার আহরিত মাসআলা-_যা তীর মুয়াস্তায সংরক্ষিত 
হয়েছে তার সংখ্যা মাত্র তিন হাজারের মতো । এটা ইমাম আবু হানীফা ও 


২২ উপ 


হবু হানীফা রহ আকাশে অচ্িত নাম 





সংখা বার লক্ষ সতের হাজার প্রায় হাজির 
বি লে এখন হাজি বাতি ও সি 
চুক শক ছড়িয়ে দিয়েছে এই ফেকাহকে এক শান্ত বেকে 
ই সাধারণ মানুষ থেকে শাসক- ঢাকুরে থেকে বিচারক, 
ববনামী থেকে খ্ানমগ্র আবেদ-_সকলের জন্যেই এখানে রয়েছে প্‌ 
চলার বিপুল পাখেঃ। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলনী চর 
বলেছেন__'রোম ময়ারাউননাহর- মেসোপেটমিয়া এবং পাক-ভারত 
বাংলাদেশের দুসলমানগণ প্রাম সকলেই হানা । 
হাদ্দিসে দেহলবী র. লিখেছেন__'সকল দেশ ও 

বন বি 
লাকী একি অধিকাংশ জনসাধারণ ছিল হানাফী। আমা ইবনে বস 
দালৃসী বহ. লিখেছেন-_লূচনাতেই দুটি মাজহাব রাষ্্ীয় সহযোগিতায় 
হজ বত ঘড় পড় রা অঞ্চলে হানাফী মাজহাব শা তোতা 
মালিকী মাজহাব। ইরাক তো ছিল হানাফী ফেকাহর জন্স্থান। পর্ন 
ক্রিকার তারাবলুস তিউনিস আলজাযাইরকে আলোকিত করে এই 
ফেকাহ। আলোকিত করে মিশর সিরিয়া রাশিয়া পারসাসহ প্রায় পুরো 
পৃথিবী! প্রথম দিন থেকেই অনুসারীর সংখ্যা বিচারে এই ফেকাহ সর্বোচ্চ 
আসনে অধিষ্ঠিত । এখনও পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান এই হানাফী 
ফেতহর অনুসারী ।+ 
দশ. হানাফী ফেকহে কোরআন ও হাদীস এবং একই বিষয়ে বর্ণিত 
একাধিক হাদীনের ক্ষেত্রে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে__যার 
ফলে হাদীস এবং কোরআনের কোনো বাণীই আমলের আওতার বাইবে 
থাকে নি। ইমাম আৰু হানীফা রহ. এবং তার নক্ষতরতুল্য চল্লিশজন ছাত্রের 
অধীনে আহরিত সম্পাদিত ও সংকলিত উল্লিখিত এই বৈশিষ্ট্টির কারণে 
* মা যাহেদ কাওসরী, বুল আমান ফী সীবাতিল ইমাম সু নুন হাসল 
আশশিনানী-১১-১১পু॥ তি 
হন তের (১৩৭৭) ছে টাকা ফিকহ আহলিল ইরাক,.১৬৭পু 


ফি হানা ইতি . ইদলামিক ফাটান বাংলাদেশ ৯৫৯৯ 
লনা তরী উসমালী_-জাহা দীদাহ -8১ পুচ 
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পদ্ধতি অনন্য বিশিষ্ট তায উচ্ছল পুশিবীব্যাপী লা 
ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বে ফেক্াহ পড়ানো সরানরি ফোহ 
বিষয়ে লিখিত প্রস্থাবলির পাঠদান এবং প্রতিটি সাসহালার সা্গে শিলার 
বস ও শ্রেণি অনুপাতে দালিলিক আলোচনা । দ্বিউীঘহ সবল 
পাঠদান এ. 

পরিলক্ষিত হলে হাদীসের মূলনীতির অদনে হার বা 

পাঠদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য । হাদীসকে কোন্দ্রে লেখে ফেল্ষাহচর্চার এ 
মানব সমাজে । হাদীন ও ফে্তাহর এই গলাগলি চ 
ফেকাহ ছিল অনুপম । ইমাম আবু হানীফা রহ. এ কিতাবুল আদার থেকে 
এর সূচনা । ভার তারকাশিষ্য ইমাম মুহাম্মদ রহ. এক নুযান্তা শরীফ 
আরেক তারকাশিত্য ইমাম আবদুর রাষযাক রহ. এর মুসান্নাফ অতঃপর 
ইমাম তহাবী রহ. এর "শরহু মায়ানিল আসার" এর উচ্চুল নক্সির! দবশেছে 
উলামায়ে দেওবন্দ এক্ষেত্রে যে বর্ণা্ অবদান রেখেছেন কালের বিচাবে ভা 
এককথায় “অনুপম' । 

এগার. এই ফেকাহর অনুসারী বিপুল সংখ্যক জালেম: যদি একেবাবে 


কাদের কুবাশী রহ. ২... খ্রচ্ছের ভুমিকায় লিখেছেল_ 
















০৮:০৯ হত ৯ ০৯০ ১৪ মি ৬ ০ ওঞ, 
প্রায় চার হাজার বাক্তি ইমাম আবু হানীফার সনদে হাদীস বর্ণন 
করেছেন এবং তার মাজহাব প্রচার করেছেন 
এমনকি সমকালীন শাসকদের রাষ্ট্রসীমা ইমাম আবু হানীফা রহ এক 
ছাত্রদের সীমানার চাইতে প্রশস্ত ছিল না। বরং সরকারের সীমানার শেষ 


গাব হানীফা রহ. আবণাশে অঙ্গিত লাম 





এ তার ফেকাহর অনুসারী প্রচারক ও শিক্ষকের এই 
করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম বুখারীর শিক্ষক 


আলেমগণ 





ইবরাহীম আশকার, ওমর ইবানে হাফন ইবনে গিয়াস, ওলিকুল স্তাট 
ফাল বনে ইয়া, ইানুল আহি ওয়া ভাগীল ইয়াহইয়া ইলে 
ইউসুফ ইবনে বাহনুল, জাবীর ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে কুবত, হাসান 


ইয়াধিদ ইবনে হারন প্রনখ 
লক্ষ এঁদের সনদে ইসা বুখারী সহীহ বুখারী কিংবা তার অন্য কোনো 
প্রস্থ হাদীদ সংকলনের নৌভাগ্য লাভ করেছেন । এতেই হানাফী ফেকাহর 
ল্য অনুমান করা বায় |; 

সতি কথা ক, তাবেতাবিরনের কল্যানের কাল থেকে গেল শতান্দী পর্নত 
বেনিপুল পরিমানে কালী দহাদ্দিস মলীমী এই ফেকাহর চরচ প্রাসঙ্গিক ও 
নোলিক বিনয় বাতিক এ প্াতষ্টানিক গবেষণা এবং লনামূলক 
পর্যালোচনা ও পাঠদান করেছেন__নাজহাব তো মাজহাব-_পৃথিবীর 
ল্গোনা নৌনিক ধর্ের ক্ষেত্রেও তা ঘটে নি। ফেকাহর শিরোনামে সংকলিত 
হাদীসের বিশাল বিশাল খরন্থ এবং ফেকাহর খ্রস্থাবলির হাদীসভিত্তিক ব্যাখ্যা 
ও তুলনামূলক বিশ্লেমণ কেন্দ্রিক রচনাবলিই তার উজ্দ্ূল দলিল । 










ইমাম ইন? 
পারুল হাদীস দাকষারিয়া রহ. ুকাদদিমা লামিডদ দারারী, ১৬-১৮ 
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একটা শিবির পুরনো কাল থেকেই এই 


কিরেন । অথচ বায় ও দে ৰা 
অস্পষঠ ছিল না। ইান হানু হালীফা তো পরিস্কার বলেছে 








৬১০৩১ ০৮। এ ৮৮১৪৫ এতিক ০৯, 





৮১ ০০৯১ ৯ ৬১০ ৮৪৩০ 









তাও মেনে নেব । এই সুই 
তখন তো তারাও মানুষ আমরা, 
আর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বরনায় আছে তাবিগগল কিছু পল 


তো রায় ও কেয়ান অনুপেক্ষ : তথা হলো__ এ 
গবেষণাকে কি উন্মতের কোনো মানিত ও গ্রহনযোগ্য বাকি কোনে কালে 
অস্বীকার করেছেঃ আর এই প্রয়োজন লীঙার বাইরে যেখানে সরালে 
কেয়াস__এ সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্ের নক্ষত্র পুরুষ ইমাম ওয়াতী ইবনুল 
জাররাহ বলেছেন__ 

০০০০০ পাশে আস 

আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি_ কিছু কিছু কাল আাঙ্ 
আর আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. বলেছেন চ্ড়ন্ত কা 


৬৯-9৮৯ এলসপ ৪ 














রহ. এর সকল ছাত্র এ বিষয়ে একমত-_ 
হলো_ দুর্বল হাদীসও রায় এবং 
আদল কথা কি, দলিণ ও বিুতির কারণে হানাফী ফেকাহ রর ছড়িয়ে 
শতাবীর মধাভাগেই। এটা সব যুগের সাধারণ চরিত্র 
যেখনে তাদের সংকটের সমাধান পায় সেখানে ঝাক বেধে 
ন ও মেখাবীরা খুঁজে মুক্তি ও দলিলের শক্তি। ইমাম 
রঃ তারকাশিষা মিলে যে ফেকাহ সংকলন ও 
বিষয় বৈচিত্র ছিল তেমনি ছিল মুক্তি ও 


্ট্প্ধান সকলের আত্মায় জেঁকে বসেছিল এই ফেকাহ। হৃদয়ে যাদের 
গরল ছিল, ছিল হিংসার আগুন তারা এই গ্রহনযোগাতার ব্যাপ্তি দেখে পুড়ে 
অঙ্গার হয়েছে। চেষ্টা বরেছে কালের বুক থেকে এই ফেকাহর আলোকে 
ভুল হরফের মতো মুছে ফেলতে 

। মার্ভো অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল হানাফী 
এক াসন। সরাসরি ইমাম আবু হানীফা শিখাদের একটি বিশাল 
কাফেলা এখানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা এবং ফতোয়াদানে মশগুল ছিলেন। 
আল্লামা নজর ইবনে শুমায়েল ছিলেন বসরায়। বাদশাহ মামুনুর রশীদ 
আলেমণণের খুবই সম্মান করেন শুনে মরোতে চলে আসেন । তিনি ছিলেন 
জাহেী চিন্াধারার লোক। এখানে এসে এভাবে হানাফী ফেকাহর ব্যাপক 
রাজতু দেখে হেই হারিয়ে ফেলেন। কিছু তরু মুহাদ্দিসকে সঙ্গে করে এর 
প্রতিরোধে নেমে পড়েন। সদরুল আইম্মা মন্রী রহ. ফাতৃহ ইবনে আমর 
অররাক এর সনদে বর্ণনা করেছেন__অররাক বলেন, নজর ইবনে শুমায়েল 
যখন সরোতে তখন আমিও সেখানে । তারা ইমাম আবু হানীফার গরনথগলো 
জোয়ারের পানিতে ধুয়ে ফেলতে শুরু করল। কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে । 
খালেদ ইবনে সাবীহ ছিলেন সেকালে মরোর বিচারপতি । কথাটি তার 
কানেও গেল। তিনি তখন সাবীহ খান্দানের আরও কিছু লোক সঙ্গে করে 
হাজির হলেন বাদশাহ মামুনুর রশীদের প্রধামন্ত্রীর দরবারে । তার নাম ফল 
ইবনে সাহল। অররাক বলেন__সেকালের লোকেরা বলত, এই সাবীহ 


হে সানী, বানাকিবুল ইমাম আনু হানীফা ওয়া সাহিবাইহি__২৭-২৯পৃ.ঃ 
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খান্দানে অন্তত পধরশজন এন বানি 
বিচারপতি হওয়ার যোগ্য । খালেদের 
সাহল ইবনে নুযাহিমও ছিলেন, 
সাহলকে বিষয়টি জানাহে 












শুমায়েল আছেন। এর বিপরীতে আছেন কারী খালেদ ইবনে 
ইবনে মুযাহিম এবং ইবরাহীম ইবনে কু্তম। বাদশাহ বললেন : তাহলে 
আগামীকাল উভয়পক্ষকে আসতে বলুন। তাদের সুখোমুখি করি 
কার হাতে দলিল । সামনাসামনি বঙ্িয়ে ফয়সালা করব__ সেটাই ভালো 
ইসহাক এবং তার সঙ্গীগণ বিষয়টি জানার পর পরামার্শে বসালেন । ইসহাত 
বললেন__কাল মামুনুর রশীদের সামনে বিতর্কে অংশ নেবে কে? লং 
ইবনে শুমায়েল_ মিলি এই হুল পরিস্থিতির জনন্দ ছিলি বাদশাহ 
মামুনের সামনে দর্শনে দাড়াতে পারবেন না, হাদীসেও না। পরে সিদ্ধান্ত 
হলো, তাদের পক্ষে বিতর্ক করবেন আহমদ ইবনে মুহায়ের । পরের দিন 
সকাল সকাল সকলেই দরবারে হাজির । দরবারে আসতেই সালাম 
কালামের পর মামুন নযর ইবনে শুমায়েলকে বললেন আপনারা ইমা 
আৰু হানীফার বইপত্র জোয়ারের জলে ধুয়ে ফেলেছেন-__কথা ঠিক? নযর 
তো খামোশ। আহমদ ইবনে যুহায়ের মুখ খুললেন । বললেন - আমীরুল 
মুমিনীন! অনুমতি হলে আমি কিছু কথা বলব! মামুন বললেন_ তুমি যদি 
সুন্দরভাবে বলতে গার তাহলে তুযিই বল! আহমদ তথ বললেল_ 
আমীরুল মুমিনীন! আমরা এইসব বইপত্র কোরআন ও হযরত রাসূমুযাহ 
সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পরিপসথী পেয়েছি বলেই ধুয়ে 
ফেলেছি। সামুন বললেন-__সেটা কিভাবে? একথা বলেই খালেদ ইবনে 
সাবীহকে একটি একটি বিষয়ের উদ্ধৃতি দিযে বললেন_-এ বিষয়ে আব 
হানীফা রহ. কি বলেন? খালেদ হযরত ইমামের রায় মোভাবেক ফতোয়া 
বললেন। আহমদ ইবনে যুহাযের এর বিপরীভে হাদীস শোনাচু পুলে 
তার পালা শেষ হওয়ার পর বাদশা মামুন নিজে ইমাম আৰু হানীফার মতের 





পপ 


১০৪ ইন আর হানা হু. রকাশে অত নাম 






হাদাস শোনাতে লাগলেন যেসব 


পর এক টস 


এর আগে শুনেন নি। এ 





ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
পন্থী হতো তাহলে আমরা তা কাকর করতাম না 


সাবধান। ভবিষাতে যেন এমন কথা আর না শুনি। যদি এই 
মিয়া নেজর ইবানে শুনায়েল) তোমাদের দলে না থাকতেন 
তাহলে তোমাদেরকে এমন শান্তি দিতাম_আমরণ মনে থাকত!” 


সূর্যের আলোকে কি অজ্ঞতার রম 

একই মর্মে আরেকটি গল্প বলি! 

অনারৰ হয়েও আরবি ভাষায় লিখে সারা বিশ্বে যে কজন প্রতিভাবান মনীষী 
খ্যাতিমান হয়েছেন, গেল শতাদীতে তাদের মধ্যে সবচে' বিখ্যাত লেখক 
সায়াদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. । খ্যাতি ও স্বীকৃতি দুটোই 
পেয়েছিলেন অসামানা। তাঁর জন্ম ১৯১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর । ১৯৬২ সালে 
যখন মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাকে তার 
মজলিসে শূরার সদস্য করা হয়। ১৯৮১ সালে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
সম্মানসূচক পিএইচডি ডিথি প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে অক্সফোর্ড 
ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা 
হয়। ১৯৮০ সালে মুসলিমবিশ্বে তার অনবদ্য অবদানের স্থীকৃতিস্বূপ 
ভূষিত করা হয মুসলিম বিশ্বের সবচে' সম্মানজনক পুরস্কার বাদশাহ 
ফয়সাল এয়ার্ড-এ। ১৯৯৯ সালে দুবাই সরকার তাকে মহান ইসলামী 





" সদরুল আইম্মর মানাকিবুল ইমাঘিল আযম__২ : ৫৫-৫৬ এর সূত্রে মাওলানা নুঘানী 
রহ. ইমাম ইবনে হাজা আওর ইলমে হাদীস, টাকা : ৩৩-৩৪পু. 
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১৪৫ ইমাম আনু হানীস 
রি এওয়ার্ডে ভিষিত করে। একট 


র্সিগাপনাল এওযার্ডে সি হম 













আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক অনেক বিষয় এবং সবিশেষ ভাষা 
শেখার নিয়মনীতি ও প্রকৃতরূপ অজানা থেকে যেত চিরদিনের জন্যে। ফলে 
কোনোদিনই হয়তো আরবি চর্চায় ভারতীয় এবং অনারবীয় প্রভাব থেকে 
বেরিয়ে আসতে পারতাম না। তাছাড়া তাকে যদি না দেখতাম, তাহলে 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতান্দীর আরবি ভাষাকে মনে করতাম প্রাণহীন_ 
কাগজে অষ্কিত চিত্রমাত্র। তার মধ মরককোবাসীর স্মৃতি ভাষাবিদদের 
শক্তিমত্তা বৈকারণিকদের নৈপুণ্য সাহিত্যিকদের মাধুর্য এবং কথা বলবার 
শিল্পভঙ্গি সবই ছিল । যখন কথা বলতেন, মুখ থেকে ফুল ঝরত। 
ঘটনাটা শায়েখ নদবীর অসামান্য শ্রদ্ধাতাজন শিক্ষক এই তকীউদ্দীন 
হেলালীর। 

গেল শতাব্দীর ইগলদৃষ্টি গবেষক আল্লামা যাহেদ কাওদারী রহ.এর 
ভাষায়-_'অনেক বছর আগে আমার সঙ্গেই ঘটেছে এই আশ্চর্য ঘটনটি। 
য্রকোর এক আলেম-_হেলালী__ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার 
দাবি, তিনি সুন্নি এবং সালাফি হয়ে গেছেন। এর আগে তিনি মালেকি 
ছিলেন। তার কথায় খুশি ও তৃ্তি চুইয়ে পড়ছিল। যেন তিনি গোরাহি 
থেকে হেদায়েতের পথে উঠে এসেছেন। সাক্ষাতের পর ভূমিকা ছাড়াই 





* খৃতুবাতে আলী মিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৯॥ 


" ব,খ. ৬, পৃ. ৩২, রচনার লাম; ০১৮৮০,০৬৫ 


-১০ 


৯৪৬ ইমাম আর হানা রহ, আকাশে অধ নাম 


তিনি বলতে শুরু করলেন : হাদীন ছেড়ে দেয়ার কারণে পৃথিবীর সবখানেই 
উম্মত পথ হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের রায় ও মাজহাব বে 
গিয়ে মুসলমানগণ গোমরা হয়ে পড়েছে। তবে পৃথিবীর সব দেশেই হাদীস 
হানে এমন লোক আছে। অবশ্য তাদে 
থেকে অনেক নিপীড়নের শিকার হতে হয়। বাতিক্রম দেখলাম আপনাদের 
এই শহরটা। এখানে হাদীস মানে এবং তাকলিদকে অস্বীকার করে এমন 
কোনো ব্যক্তির কথা শুনতে পেলাম না। পরে জানতে পারলাম, আপনি 
একজন আহলে হাদীস। হাদীস মানেন খুবই আনন্দিত হলাম। 
ভাবলাম__আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার কর্তব্য । 
বেশ বীরড়ের সঙ্গেই তিনি এই জাতীয় কিছু কথা বললেন। কথায় বেশ 
উল্প। আমি লীরব। আমি খানিক ভাবলাম-_এই দুরবলের প্রতি তার যে 
বিশ্বাস তাকে কি এর ওপরই ছোড়ে দেব, না তার বক্তব্য সম্পর্কে আমার 
তের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেব! মনে হলো, লা বলাটা কা হবে যা 
কোনো মুদলমানের চরিত্র হতে পারে না। আর বলাটা হবে কল্যাণ আর 
ইসলাম তো বল্যাণকামনার নাম। তাই বললাম, "জনাব! আপনি যে 
আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাতের বিশাল গোষ্ঠীকে হাদীস মানে না বললেন, 
এটা বাড়াবাড়ি যতটুকু জানি, তাদের মধ্যে এমন কোনো দল নেই যারা 
ু্লাহর জন্যে বিসর্জিভপ্রাণ নয়। তবে হাদীস বোঝা এবং হাদীসের 
জানা সকলের জনো সহজনাধ্য নয়। তাই তারা কোন কোন 
হাদীস মানছেন না সেটা না বলে ঢালাওভাবে তাদের প্রতি হাদীস না মানার 
অভিযোগ করা যায় না।' আমি তাকে স্পষ্ট করে বললাম, তিনি যে কোনো 
নিয়ে কথা বলতে চাইলে আমি তার সঙ্গে মতবিনিময় করতে 
প্রস্তুত আছি। সেটা যে মাজহাব সম্পর্কেই হোক। দেখাতে হবে, 
টি স্পষ্টভাবে হাদীসপরিপন্থী। তাকে বললাম, "আপনার দৃষ্টিতে 
স্পষ্ট হাদীসবিরোধী এন একটা মাসআলা বলুন, যা কোনো না কোনো 
মাজহাবে মানিত।' আসলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই কথাটা আমার মুখে 
এসে পড়ল। 
কিন্তু আমার সঙ্গী এমন কোনো বিষয় খুজে পাচ্ছিলেন না, যা বলে আমাকে 
হতরুদ্ধি করে দেবেন । অবশেষে বললেন, 'এই যে রুকুতে রফে ইয়াদাইন, 
সহীহ হাদীস দ্বারা প্রযাণিত, অথচ হানাফি মাজহাব তার পরিপন্থী।' 
বললাম : তাদের সঙ্গে ইমাম মালেক আছেন; আছেন কুফায় ইমাম আবু 
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এর বিপরীত আবদুল্লাহ 
একমত-_তিনি রফে ইয়াদাইনের বিপক্ষে হাদীস বর্ণনা করেছেন বং তার 


ইবনে মাসউদ রা.কে দেখুন' সকল রাবি এ বিন 


আমলও ছিল অনুরূপ । তীর হাদীসটি হলো__ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার ছাত্রদের বললেন, আমি কি 
তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো 
নামাজ পড়ে দেখাব? তারপর তিনি নামাজ পড়ে দেখালেন এবং 
তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া অনা কোথাও হাত উঠালেন না। 

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিী স্ সব বুলান 

খন্থে উল্লেখ করেছেন। 

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস আছে। যেমন আবু দাউদ শরীফে হযরত 

বারা ইবনে আজেব রা.এর হাদীস__. 
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কিনতু “তারপর আর ওঠাতেন না'_এই কথাটা ইয়াযিদ ইবনে 
আৰু ঘযাদ ছাড়া আর কেউ ব্রা করেন নি। জার তার স্মৃতিশক্তি 
ভালো ছিল না। 

বললাম, এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন। তবে একথা আরও বর্ণনা 
করেছেন হাকাম ইবনে উতাইবা এবং ঈসা ইবনে আবু লায়লা, যেমনটি 
বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ইমাম তহাবী এবং ইমাম বায়হাকী । এবং 
রা উপাই ছেকা_ নির্ভবযোগা বি । তাছাড়া ইয়াষিদ থেকে বর্ণলাকানী 
শারীক একা নন। তার সঙ্গে আছেন হুশাইম ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া 
এবং ইউনুস । সুতরাং ইমাম আবু দাউদ রহ. যে ইয়াযিদ ইবনে আবু যিয়াদ 
একা বণনা করেছেন বলে হাদীসটিকে ক্রটিপূর্ণ বলেছেন তা ঠিক নয়, যার 
দিশদ আলোচনা রয়েছে 'আলজাওহারুন নাকী' প্রভৃতি গ্রন্থে । 

আমি বদরুদীন আইনীর 'বিনায়া' খুলে কিছু "নস দেখালাম, তাছাড়া 
সুবীর প্রতিবাদে লেখা আল্লামা আমীর ইতকানির “রিসালা'ও দেখালাম। 
বললাম, রফে ইয়াদাইন যে নেই তার পক্ষে এতে স্পষ্ট অনেক দলিল 
আছে। আর *.১ ০৮ __বিচ্ছিন্ বর্ণনার ভিত্তিতে সীমালজ্বন হয়েছে 


৬৬।-এ । 


বললাম, আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন, রফে ইয়াদাইন না করা স্পষ্ট 
এবং সহীহ হাদীস পরিপন্থী নয়। বরং রফার পক্ষে বিপক্ষেই পর্যাপ্ত দলিল 
আছে। বিভিন্ন মাসআলায় বাড়াবাড়ি করা সন্টেও ইবনুল কায়্যিম তার 
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পরে জেনেছি, এই ভদ্রলোক 


হেজাজে স্থির হতে পারেন নি, স্বত্তিতে 
পারেন নি ভারতেও । অবশেষে তিলি এমন একটি দেশে দির ভুত 
বি মি যেনে তার সঙ্গে তর্ত করার হতো কেউ 


সেটা সম্ভবত জার্মানি যেখানে তিনি পড়াশোনা 
টু করেছেন এবং পরে একজন 
আর াীকে বিয়েও করেছেন। টীকা মুসা ইবনে হী শব; ২, ২৩ 


জা বসে আবী শায়বা, াহতীক: সার মহন আগ্যম' ২০ :২০-২৩৪ 


১৫০ ইমাম আনু হানীফা আকাশে অভি লাম 
কোথায় পাবে ক 
এই সারার এর হাতে সুচি ফেকাহ তার কালে এ 
ইাাদের জান ও গবেষণায় পারি পীলিত ও সম হয়েছে -সে 
তে ক ৈশিষ্্া। একটি তিব্র গল্প বলি। হযরত সাহল ইবনে 
এক বিস্ময়কর বে হ। তৃতীয় শতালীর জগ্িখ্যাত মনীষী । মুহাদ্দিস 
ইমাম ও স্্রাট। জন্মহন করেছেন ২০০ 
করেছেন ২৮৩ সালে ।+ মহান এই দরবেশ 
দন হাসল শাহের বিখ্যাত ইমাম আবু দাউদ রহ. এর দরবারে 
উপহিত। আরজ করলেন-_আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে। 
আপনি আমার প্রয়োজনটি পূর্ণ করতে সাহায্য করবেন কথা দিলে বলতে 
পারি! হযরত ইমাম আবু দাউদ রহ. কথা দিলেন। সাহল তৃসতারী রহ. 
বললেন : যে জিহ্বা দিয়ে আপনি নবীজির হাদীস শোনান সে জিহ্বাটি বের 
করুন। আমি তাতে চুমু খাব ইমাম আবু দাউদ যেহেতু কথা দিয়েছেন 
আগেই তাই জিহ্বা বের করে দিলেন আর জগাঘিখ্যাত অলি হযরত সাহল 
তাতে চুমু খেলেন!” 
আমরা জানি, ইমাম আবু দাউদ হাদীসের বিখ্যাত ছয় ইমামের অন্যতম। 
ইমাম তিরমিধী ও ইমাম নাসাঈ তার ছাত্র। পাচ লাখ হাদীস থেকে চয়ন 
করে চার হাজার আটশ হাদীসের যে সংকলন সম্পাদনা করেছেন তাই 
পৃথিবীতে 'সুনানে আবু দাউদ' নামে বিখ্যাত ।” 
পাচ লাখ হাদীস যার জিহ্বায় উচ্চারিত হতো বলে তাতে চুমু খাওয়ার 
জন্যে আকুল হয়েছিলেন ইমামুল আউলিয়া সাহল তুসতারী রহ. আজ 
আমরা যদি জানতে পারি__কোনো ব্যক্তি নিজ হাতে দশ লাখ হাদীস 
লিখেছেন তাহলে সেই হাতে চুমু খাওয়ার জন্যে কি ঝাপিয়ে পড়ব নাঃ 
ইতিহাসের এমনি এক বিরল প্রতিভা ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন। 
বলেছেন_ 


হিজরিতে আর ওফাত লাভ 





+ ধিরাকলি, আলআ'লায__৩ : ১৪৩ 

+ অকায়াত ও তাহবীন্ (৪ : ১৭২)এর সূত্তে__মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপূরী, হায়াতে 
ইমাম আরু দাউদ-_২১পৃ। 

০৪. ৪য় 
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১৫৭ ইমাম আর হানা 
বহু, আকাশে 
আহ নাম 


আমার এই হাতে দশ লাখ হাদীস টি 
আর সাথেই কি ইমাম আহমদ ইবন হাল বলেছিস 


০৫ ৯৯ শষ ৩ 


অতঃপর আমাদের ইতিহাস পাথরে খোদাই 
ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন হানাফী ছিলেন এবং করে লিগে বেছেছে__ই 


মস এ ১১৪ ৪৬ ৩৬ 


এর মতো প্রলাপ বকা যায়? দাল্তান তো অনেক দীর্ঘ। 
কৃ দিযে ইমা আবু হাসা ও রানার একটির 
খলীফা হারুনুর রশীদ । তার দরবারে এক ধর্মত্যাশী__জিনদিককে ধরে 
আনা হয়েছে। শাস্তি ঘোষণা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ডের জনো যখন তাকে 
জল্লাদের সামনে আনা হলো তখন সে বলল-_আমাকে না হয় মেরে 
ফেলতে পারবেন কিন্তু আমি যে এক হাজার জাল হাদীস মানুষের মাঝে 
ছড়িয়ে দিয়েছি__সেগুলো কি করবেন? একা বলতেই খলীফা হাকুনুর 
রশীদ এই বলে গর্জে ওঠেন_ 
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রে আল্লাহর দুশমন! এখানেও তোর আবু ইসহাক ফাযারী এবং 
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের হাত থেকে রক্ষা নেই। তারা চালনি 





* আল্লামা যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা_ ৯ ; ৩৬ তরজমা : ১৮২৫ ভাহকিরাডুল 
হফফাজ__২ ১৫৪ 
আল্লামা খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস_২ : ৩০০) 


ূ 
ৃ 
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১৫২ ইমাহ আবু হানীফা রহ. আকাশে অদ্চিত নাম 


দিয়ে ছেকে একটি একটি হরফ করে আলাদা করে ছুঁড়ে 
ফেলবেন” 

যে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থাকতে হাদীসের মহান ভাগারে একটি 

জাল হরফ আড়াল করে রাখার সুযোগ নেই সেই আবদুল্লাহ ইবনে 

মুবারক যখন হানাফী-__তখন গর্বে আনন্দে বুকটা আমাদের আকাশ ছুয়ে 

যায়! এই অলঙ্কার কে কোথায় পাবে শুনি! 


আমাদেরও কথা আছে! 

জ্যোতির্যয় এবং অবিসংবাদিত এই চলতি পথে চলতে গিয়ে আজকাল 
মাঝেমধ্যেই শোনা যায় কিছু মায়াকান্না! সেই কান্না হাদীসের নামে 
আবার কখনো বা বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফ কিংবা সহীহ হাদীসের 
নামে। এই চতুর শ্রেণির মায়াকান্নায় কান দেয়ার সময় আমাদের নেই; 
নেই প্রয়োজনও । 

এ সম্পর্কে একটি কথা আছে। প্রখ্যাত তাবেঈ ওরওয়া রহ. একদিন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন__আপনি 
তো প্রায়শই মানুষকে গোমরাহ করছেন। ইবনে আব্বাস বললেন__সে 
কী হে ওরওয়া! ওরওয়া বললেন-_কোনো ব্যক্তি যখন হজ কিংবা 
ওমরার এহরাম বেধে বের হয় অতঃপর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে তখন 
আপনি বলেন, সে হালাল হয়ে গেছে। অথচ হযরত আবু বকর এবং 
ওমর এমনটি করতে নিষেধ করতেন। তখন হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন-_ 


৩৩ ড্ভ ও তত এ১০৪ ১৩ ও ঠা 





৬০০৬ 


০১ এল এ ৮1০9 4০ ঞ এ &1 4১9 ৩৮ 


(তোমার নাশ হোক! আল্লাহর কিতাবে যা আছে এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গীগণ এবং তীর 


+ মাওলানা নু'মানী, ইয়াম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, টীকা-__(তাযকিরাতুল 
হুফফায এর সূত্রে)_৩০৩পৃ. 
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১৫৩ ইমাম আবু হানীফা নু 


আশে হ্িত 





হারত গরওয়া তখন বললেন__ 


০০১ 4০%। ৩৩ ৯৩৮৮3 


তারা দুজনই কোরআন ও সুন্নাহর মর্ম আমার 


চাইতে বেশি জানতেন। যার 
ঘটনার বর্ণনাকারী ইবানে আবু নুলায়কা বলেন-__ 
12৮ ০০০০ 
ইবনে আব্বাসকে হারিয়ে দিলেন ওরওয়া।১ 


ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ফেকাহ ছাড়তে বলে__ঘে নামেই 
হোক-_আমরা বলব, তারা তোমাদের এবং তোমাদের মানিত ব্যডিদের 
চাইতে কোরআন সুন্নাহর মর্ম অনেক বেশি বুঝতেন এবং এ ক্ষেত্রে তারা 
স্বীকৃত ও অবিসংবাদিত । সুতরাং আমরা তাদের ছেড়ে তোমাদের কথায় 
কান দিতে পারি না। 

ইমাম আবু হানীফা । অফুরন্ত মধুময় এই গল্প। উদ্মহর জীবন রসে 
সবুজ এই কাহিনী! কবির ভাষায়__ 


১5১৩ এ ০০৯ ০৯ 
৩৪ 5৮৩৬২৪৯ 


বারবার বল নুমানের কথা-__তাকে তো জগতহে হয় 
সে তো মেশকসম-_যতই জপবে ততই ছড়াবে সুবাস । 


ঠা: নি 
১ ইমাম তাবরানী, আওসাত__১ ৪২ এর সূহরে শাযে 
হাদীসিশ শরীফ-__১০৮॥ 





১৫৪| ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে আকধিত নাম 
কথা দিয়েছি বলে! 
করতে অন চায় না। তবুগ শেষ করতে হয়-কথা, 
হন নামের এই কথাটির ভেতর দিয়ে নাতদীর্ঘ এই রচনার ইতি 
টানছি__ 


1১০ ৩০১৩৮ ৮৮ ১ 





এ এ ৩ ১৭ জ১ 
জলে স্থলে পুবে পশ্চিমে দূরে কাছে ইলম যতটুকু আছে তা 
হযরত ই্াম আবু হানীফা নাহ. এর সংকলন-__ফসলা 


১০৯৭ ০০৯০১ এ) & ৬৪৩ এত এ ০ এত এ আআ ৬১ 
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১৫৬| ইমাম আবু হানীফা বহ. আকাশে অফিত নাম 


১ ৬ : ২ ৯ খা 
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১৫৮। ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অক্ষিত নাম 


আমাদের প্রকাশিত কিছু বই 


০ শ্রিয় নবীজি সা.এর মা বিবি কন্যা 
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন 
০ পর্দা নারীর অলঙ্কার 

মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন 
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১৫৯। ইমান আবু হানীফা রহ 
০. দেশে দেশে 
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ যাইলজ শ্রািনী 
০. নারীর শক্র মিত্র রিআনিত 
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আলিদীন 
» আকাবিরে দেওবন্দ : আদর্শ ও চেতনা 
মুফতী তকী উসমানী 
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক 
০ জানাতের স্ব্্ীল ভুবন 
ইবনু কায়্যিমিল জািয়্যাহ 
অনুবাদ : জামীল আহমাদ 
০. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি 
মুফতী তকী উসমানী 
অনুবাদ : শামসুল আলম 
০ ইসলাম একমাত্র জীবনবিধান 
মাওলানা মনযুর নুমানী 
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন 
০. সোনালী যুগের মুহাদ্দিসীনে কেরাম 
মাওলানা রুহুল্লাহ নকশবন্দী 
০. সোনালী যুগের সুফাসসিরীনে কেরাম 
মাওলানা রুহল্লাহ নকশবন্দী 
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক 
৩. সোনালী যুগের ফুকাহায়ে কেরাম 
মাওলানা রুহুল্লাহ নকশবন্দী 
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক 
০ কাদিয়ানী মতবাদ : তত্ত ও ইতিহাস 
আবুল হাসান আলী নদী রহ. 
অনুবাদ : জুবাইর আহমদ আশরাফ 
০ সুন্নত দু'আ ও আমল সংকলন 
সম্পাদনা : আবদুল্লাহ আল ফারুক 


আনকানে 


রত লা 


৮০ 


১৬০| ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অঙ্কিত নাম 


০ সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. 
মাওলানা মুশতাক আহমদ 

০ ইসলাম আমার শ্রিয় ধর্ম 
যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী 

অনুবাদ : আবু জারীর আবদুল ওয়াদুদ 
০ প্রাচ্যবিদদের দাতের দাগ 
মুসা আল হাফিজ 

০ রাসূল সা. এর মুজিযা 

আহলুল্লাহ ওয়াসেল 

০ ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও তার প্রতিকার 
মুফতী তকী উসমানী 

অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক 

০ ইসলামী ব্যাংকিং রূপরেখা ও প্রয়োজনীয়তা 
মুফতী তকী উসমানী 
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